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৪] 

(ওরিয়ে্ট লৎম্যানের বাংলা বই 
॥ আংশিক তালিকা । 
প্রবাদ-রত্বাকর ॥ সত্যাব্ধন সেন ১৫:০৯ 
কাঠের কাজ ॥ লক্ষীশ্বর সিংহ ৬৭৫ 





উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত ॥ রাজ্যেশ্বর মিত্র ৪", 
বস্ষিম-সাহিত্য ঃ সমাজ ও সাধনা 
প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় ১০০০ 
রবীআনাথ ঠাকুর ॥ মার্জোবী সাইকৃস ২:৫০ 
রাজনীতি পরিচয় ॥ হারল্ড লাস্কি ২ ৭৫ | 
মনোবিভা। || ইন্দকুমার রায় ৪'২৫ 
শিক্ষাতত্ব ॥ যোগেন্দনাথ চট্টোপাধ্যায় &-৫ 
বন-জনগল ও শিকারের কথা ৷ 
ভূপেন্দরন্দ্র সিং. ৮*** | 


ওয়েট লংম্যান পান্বিবেশিত 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বই 
প্রতি ঘও এফ টাকা মাত্র 
জড় ও শক্তি । অ. তকায় অপুর অভিনব কাছিনী ॥ 
ছর্মোন বা উত্তেজক রস ॥ পেনিসিলিন ও 
খ্রেপ্টোযাইসিন ॥ আচার্ধ প্রমথনাথ বস্থ ॥ আচার্য 
প্রফুল্পচঙ্গ ॥ উদ্ভিদ জীবন ॥ ভারতীয় ভেষজ 
উদ্ভিদ ॥ সুবাস গুস্থরভি॥ কাচ ও কাচশিল্প ॥ 
খাছা ও পুষ্টি ॥ রোগ ও তাহার প্রতিকার ॥ 
খাস্ত থেকে যে শক্তি পাই ॥ পদার্থ বিদ্যা ১ম ও ২য় 
খণ্ড ॥ করলার পরমাণুর নিউক্রিয়স ॥ 
এ ছাড়া 
বঙ্গ দাহিতো বিজ্ঞান ৫ ৫০। মহাকাশ পরিচয় ৫'**। 
ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় ৩:৫০ । 
সৌর পদার্থবিদ্যা ১৫০। ধরিত্রী ৫০ ॥ 
ওরিয়েপ্ট লংম্যান লিমিটেড 
১৭ চিত্তরঞ্জন আযাভিনিউ £ কলকাতা ১৩ 
নিউ দিক্্রী ১) ও মাড়াজ ং € বোম্বাই 5 





দ্বাবকানাথ ঠান্রুত্রেত্ব জীবনী 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৫66 


বজ্সমাজের এক বিস্বৃতপ্রায় স্বর্ণোজ্জল 
অধ্যায়ের মনীষী পুরুষের গৌরবময় 
জীবনের বিভিন্নমুখী কর্মধারার খনিষ্ঠচিত্ 
অঙ্কিত । বহু বিষয়ে নতুন জালোকপাস্ত 
কর! হয়েছে আলোচ্য গ্রেন্ছে। 


রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের 


প্রধান অধ্যাপক ও 
সভার গুরুদদাস ব্যানাজী প্রফেসর 
ডঃ অমলেন্ু বসুর 


সাভিত্যালাক 


বাক্‌ ও অর্থের সম্পংক্তি যদিচ শিল্পের প্রকৃত 





| সংজ্ঞা, বাংলা সমালোচনা-সাহিতা বাক্‌ অপেক্ষা 


অর্থের চরিত্র-নির্ণয়ে অথব। ভাম্মরচনায় সমপিত- 


| প্রাণ। কারুকিত্রী-গ্রতিভার এই পদেল্তমোচনে 
(অধ্যাপক অমলেন্দ্ু বসুর রচনাগুলি পরম 


সহায়ক । রবীন্দ্র কাব্যচর্চায় এমন কয়েকটি স্থলে 
তিনি উজ্জল আলোকপাত করেছেন যার পরিচয় 


| বাংল! সমালোচনা সাহিতে) প্রায় অদৃষ্টপূর্ব। ৷ 


রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত 'পোয়েটিক ইমেজ’ যার বাংলা 
প্রতিক্ূপ “বাক্প্রতিমা” লেখকেরই সঃ, ভার 
এমন পূর্ণাঙ্গ, অন্ুপুঙ্খ, রমন্।ত বিচার আমাদের 
চোখে আর পড়ে নি। এছাড়া, অবনীজ্গনাথের 
গন্ভের বিচিত্র, বিস্ময়কর কারুকর্ধ যা আধুনিক | 
বাংলা গন্ধে স্বমহিমায় জ্যোতিত্মান, তারই এক 


| সম্পূৰ্ণ নতুন দিগস্ত লেখক উন্মোচন করেছেন ছুটি 


রচনার। 
॥ মূল্য দশ টাকা ॥ 
জেনারেল প্রিণ্টা্ রাগ পাবলিশার্স 
প্রাইভেট লিমিটেঙ 
১১৯ ধর্মতল! স্রীট, কলিকাতা-১৩ 
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 ব্লডনাবজী মিরিজ 
গিরিশ রচনাবলী 


গিরিশচলরের সমগ্র রচনাবলী চারথণ্ডে সঙ্কলিত হুচ্ছে। 
প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, [২,***] এতে আছে ২১টি নাটক 
ও টি গম্ভরচন! ডঃ “রধীন্নাথ রায় ও ডঃ দেশীপদ ভট্টাচাহ 
সম্পাদিত। ডঃ ভট্টাচার্য কর্তৃক গিরিশ জীবনী ও সাহিত্যবীতি 
আলোচিত। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ আদন্ন। 


মধুসুদন রচনাবলী 


মধুসূদন দত্তের সমগ্র রচনা! (ইংরেজি সহ) এক খণ্ডে । ডঃ. 


এ ক্ষেত্ৰ গুপ্ত সম্পািত। 


দ্বিজেন্দ্ৰ রচনাবলী 


[১৫৮১] 








ঘিজেন্র-দীবনী ও সাহ্ত্যকীতি আলোচিত । 
| [ ১ম ১২৫৭; ব্য়-৮১৫৭৯ ] 


দীনবন্ধু রচনাবলী 





সমগ্র রচনা একখণ্ডে। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত; দীনবন্ধু- ! 


জীবনী ও সাহিতাকীতি আলোচিত। [১৩৯] 
রমেশ রচনাবলী 
রমেশচন্রের সমগ্র উপন্তাস (মোট ৬টি) একথত্ডে । প্রীঘোগেশ 


চলে বাগল সম্পাদিত | রমেশচল্রের জীবনী ও সাহিতাকীন্তি 
| আলোচিত । 





[ ১৩০9 ] 


বহ্কিম রচনাবলী 


বন্ষিমচন্র চটোপাঁধায়ের সমগ্র উপন্লাস প্রথম খঙে 
| 1১৫১১] 1 দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্ৰ সাহতা অংশ [১৭৫11 
তৃতীয় খণ্ডে বন্কষমের সমগ্র ইংরেজি রচনা একত্রে [ ১৫৪ ]1 





| আলোচিত। 

সম্পূশ তালিকার জন্য লিখুন-_ 
সাহিত্য সংসদ 
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড 
 কলিকাতা-৯ 








ছুই খণ্ডে সমগ্র রচনা । ডঃ »রধীন্রনাথ রায় সম্পাদিত ও 





গ্রবোগেশচ্র বাগল সম্পাদিত, বঙ্কিম জীবনী ও সাহিত্যকীতি 


৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। 


[ ৫ 


তি 





রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি-গ্রন্থ 
স্ুরভেদ, পাঠভেদ ও ছন্দৌভেদ সংবলিত সংস্করণ 
খণ্ড ১ ॥ ৫*, খণ্ড ২৩ ॥ ৩৯৩ 
২ ॥ ৬৭০ ৩০ | ৬৯০ 
ও | ৬৬৩ ৩৩ || ৪ 5৩ 
১৩ | ৪০৬ ৩৬ | ৪৯০ 
১৪ | ৩০৩ ৩৭ | ৪৫৬ 
১৬ || ৭-০ ৪৬ 7 ৩৫০ 
২০ | 8৯০ ৪৮ ॥ ৬ ৯০ 


সংগীত-চিন্তা 
সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা 
এবং সংগীত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক 
মন্তব্য এই গ্রন্থে সংকলিত। অনেকগুলি | 
রচনাই ইতিপূর্বে গ্রন্থতুক্ত হয় নি। 
মূল্য ৭'*০ টাকা 





শ্রীশান্তিদেব ঘোষ প্রণীত 
রবীন্দ্রসংগীত 
রবীন্রসংগীত সম্পর্কে নির্ভরযোগা 
আলোচনা । মৃল্য ১*'০০ টাকা 


তথ্যমূলক 




















৬ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ » সংখ্যা ১ 
রবীন্তরভারতী পত্রিকা TE 2 | & 
প্রথম বর্ষ। ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া দক £ অগ্ী 
দ্বিতীয় বর্ষ । ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। ত্রৈমাসিক পত্রিকা 
| তৃতীয় বধ। ১ম, ৩য় ও ৪র্ঘ তিনটি সংখ্যা পাওয়া £ প্রারপ্তিষ্ান 2 
যায়। 
চতুর্থ বধ । ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া পাতিরাম, কলেজ সীট 
যায়। ও 
পঞ্চম বর্ষ। ১ম থেকে পর্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া অন্যান্য পত্রিকা স্টলে 
যায়! 
ষষ্ঠ বর্ষ। ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া 2 ক্ুয্রেকর্টি মুল্যবান গ্রন্থ ৫ 
সগ্রম বর্ষ। ১ম থেকে ৪র্ধ চারটি সংখ্যাই পাওয়া ববীন্্র-লাটথার। 
যায়। | ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৩৭৩৩ 
অষ্টম বর্ধ। ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া 
সাধন! ও সংস্কৃতি 
হিরণায় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫০ : 
ঈশ্বর গুপ্ত ৪ বাতা সাহিতা 
সপ্রীবকুমার বস্ম ৮৮৩৩ 
ত্যতিময় অতীত 
সাহিত্যপত্র । ূ সঞ্জীবকুমার সৰ 
রবীন্্রভারতী পত্রিকা প্রতি জাহুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই fe 
ও অক্টোবর মাসের শেষে প্রকাশিত হয়। বাংল! কাব্যে পাশ্চাত্া প্রভাব 
প্রতি সংখ্যার মুল্য এক টাকা। বাযিক গ্রাহক চাদ! | ডক্টর উজ্জলকুমার মজুমদার ১২০০ 
চার টাকা । পত্রিকা ‘সার্টিফিকেট অব পোস্টিং রেখে ০০৪৪ ২০৫ | 
গ্রাহকদের দায়িত্বে পাঠানো হয়। রেজিত্রি ডাকে আধুনিক বিশ্ব-নাটাগ্রাতিভা 


সাত টাকা । 


অধ্যাপক জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬০০ 
সাধারণত গবেষণামূলক প্রবন্ধনিবন্ধ প্রতি সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়। 











্রস্থসমালোচনার জন্তে দু'কপি পুস্তক পাঠাতে হয়। £ প্রাপ্তিস্থান £ 

বিশ্ববিস্ধালয়স্থিত বিক্রয়কেন্দরে, বিভিন্ন পত্রিকাস্টলে বইপাড়ার সমস্ত দোকান 

এবং পত্রিকা সিঞ্িকেট অফিসে ( ১২/১ লিওসে সীট, 
কলিকাতা-১৬ ) খুচরা সংখ্য! পাওয়া খায় । সংস্কৃতি প্রকাশন 


রবীন্রভারতী পত্রিক! কার্যালয় 
রবীক্রভারুতী বিশবিতযালয় 
৬/৪ স্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা কোন ? ৩৪-৫২৪) 


5 হেষটিংস ট্রীট কলিকাতা! ১ 
ফোন £ ২৩-৯৯০ 
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গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা || শ্রাহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১০০০ 
বাঙালির জীবনে চৈতন্তদেব-প্রবন্তিত গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ধর্মতত্বজিজ্ঞান্থর 
কাছেই যে গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের গুরুত্ব তা নয়, অনুসন্ধিৎস্থ এ্রতিহাসিকের কাছে, বাংলার 
শিল্প-সাহিত্যের রসজ্জ সমালোচকের কাছে, সমাজতত্ববিদ্‌ গবেষকের কাছে এই ধর্মমতের গুরুত্ব 
অপরিসীম । শ্রীহরেকণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিগত অর্ধ শতাব্দী বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ও সাহ্িতা-সম্পক্িত 
আলোচনায় নিজেকে একনি্ভাবে নিয়োজিত রেখেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তার পরিণত মনীষার | 
সরস সুন্দর ফল লভ্য । 
্রস্থখানি দু'টি পর্বে বিভক্ত- সাধক, সাধনা । সাধক পর্বে গ্রচৈতন্ত-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্-চরিতামৃত, | 
শ্রীমদ্‌ মধবাচার্ধ প্রভৃতি প্রসঙ্গ এবং সাধন! পর্বে বৈষ্ণব পদাবলী, শ্বধর্ম ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। 
| বিভ্াতিভূষণ 2 জীবন ও সাহিত্য || ড. সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ২০০০ 
‘নিবিড় একটি লিরিক, অনবদ্য একটি ছোটগল্প, কি ঠানবুনোট এক উপন্তাস যাতে. জীবনের বিচিত্র 
| কোলাহল এবং বিপুল ব্যঞ্জন! ধ্বনিত হয়েছে, আমাদের জীবনে এ সবের দরকার কি? বিভূতিভূষণ 
এ প্রশ্নের উত্তরে নিজেই বলেছেন, প্রয়োজনের বাধা রাস্তায় আমরা জন্মাই, বাচি এবং মবি। 
সাহিত্য হচ্ছে আমানের বাধা রাস্তার ওপরকার আকাশ’। বিভূতিভূষণের জীবনের ও সাহিত্যের 
সর্বাঙ্গীণ উপকরণ লমাহারে এবং কাব্যগন্ধী মনোজ বিশ্লেষণে লব্ধ করে আলোচ্য গ্রস্থ রচনা করেছেন 
ড. চট্টোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণকে কেন্দ্র করে এ জাতীর গ্রন্থ নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। 

ঘবীন্ছকাব্যেন শিল্পন্রূপ || শ্্রীগৌরীপ্রসাদ ঘোষ ৭-০, 

“রবীন্দ্রনাথের সার্থক কাব্যশিল্প তার দীর্ঘজীবনের শেবপ্রান্ত পর্যন্ত বেঁচে ছিল__শুধু একথা বললে প্রায় | 
সবকিছুই বলা হয় না। “চিত্রা”__*গীতাঞ্লি*-_“বলাকা”-_-অতিক্রাস্ত বহুপরিণত র্বীন্দ্র-কাব্যশিল্প 
যেন এক অভাবনীক্ক নবজন্ম লাভ করল কবির যাট্‌ বছর বয়সে, এবং সেই পুনর্জাত কাব্যকলা শিল্পীর 
জীবনের বাট থেকে আস বছরের মধ্যে বহু বিচিত্র ভাব এবং রুপের স্তরে স্তরে অবর্ণনীয় মহিমায় ফুটে 
উঠে তার আগেকার মহৎ কীতিকেও ছাপিয়ে গেশ'। শ্রীঘোষ তার সদাসতর্ক রসজিজ্ঞাহ মন নিয়ে 
তুলনামূলক বিচার পদ্ধতির সাহায্যে রবীন্দ্রকাব্যধারার ন্থনিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্্রগ্রসঙ্গে 
রচিত গ্রস্থবাজির মধ্যে এ গ্রন্থের স্বাতন্্য পাঠকের চোখে পড়বে। 


সুনীতিক্ুমান্তর চ্যাটার্জি £ দ্য স্কলার আ্যাণ্ড দা ম্যান ২০০৭ 
ভাষাচার্ধ স্থনীতিকুমার শ্ব-নামধন্থ ব্যক্তি । সাধারণভাবে তিনি ভাষাতত্বের প্রখ্যাত পঙ্িত, পাশিপির 
দেশের স্যোগা উত্তরাধিকারী । অথচ এ"র সাহিত্য-সংস্কতি-ইতিহাস জ্ঞান বিস্ময়কর । তার জীবনী 
ও সাধনার পরিচয় সংক্ষেপে প্রকাশিত হয়েছে এই গ্রন্থে । 


- কলিকাতা ৯ জ্জিভভ্তাঙন] কলিকাতা ২১ 
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গশিমবন্গ সৰকাৰেৰ 


স্াম্বন্সিক্ত সভ্জস্ ভিক্ষা 





সচিত্র বাংলা সাপ্তাছিক। এতে সরকারের 

জনকল্যাণযুলক কার্যকলাপের সংবাদ ছাড়াও 

নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত 

প্রবন্ধ ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি । 

প্রতি সংখ্যা--১০ পয়সা | ষাণ্মাসিক--২'৫০ টাকা! 
বাধিক-_৫ টাকা 








সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক ৷ সমসাময়িক 
ঘটনাবলী সম্পাকিত সংবাদ, তথ্যমুলক 
প্রবন্ধ, সরকারী বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি নিয়মিত- 
ভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে | 
প্রতি শৎখ্যা--২০ পয়সা | ষাঘ্রাসিক--৫ টাকা! 
বাধিক--১০ টাকা 





€ 
গ্রাহক হবার ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য 
নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন 
বিজনেস ম্যানেজান্র 
তথ্য ও জনসংযোশা বিভাগ, পশ্চিমবংগ সরকার 


“পা. . ( তথ্য ও জনসংস্োগল > শি. ৭৯০/৭১ 
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নবম বর্ষ প্রথম সংখ্য! ' মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 
চিঠিপত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যারকে লেখা 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
‘UTTARAYAN' 
ও SANTINIEETAN, BENGAL 
শ্রদ্ধাম্পদেমূ 


আজকাল লেখা আমার পক্ষে সহজসাধ্য না হওয়াতে যথাসস্তব কলম বন্ধ করে আছি। 


kb. শুধু যে শরীর অপটু তা নয় মনও বিমুখ । লেখার স্রোত ভিতরের থেকে বন্ধ হয়ে আসচে। ভাষার 


lL ৮ 


_ ক্ষীণতায় আমার চিন্তার ধারা এখন আর নৌবাহ্‌ নয় । 


ললিত চাটুয্যে মশায় আমার কবিতা তর্জম! করে থাকেন আমি জানি। বই আক্লারে সেগুলি 
প্রকাশ করবার ইচ্ছ! জানিয়ে আমার সম্মতি চেয়েছিলেন । ন! দেবার কারণটা আপনাকে বলি। 
ইতিপূর্বে নগেন্জগুপ্ত২ আমার কবিতার অনুবাদ ছাপিয়েছিলেন। অসম্মতি দিয়ে তাকে স্ষুপ্ণ করতে কুস্ঠিত 
হয়েছিলুম । সেট! আমার দুর্বলতা | . এ নিয়ে ম্যাকমিলানরা৩ বিশেষ আক্ষেপ প্রকাশ করে পত্র লেখেন__ 
বলেন এর দ্বারা আমার যে অখ্যাতি হয় তাতে আধিক দিকেও আমার ক্ষতি ঘটে। আমি নিশ্চিত 
জানি আমাদের দেশের ইংরেজি শিক্ষিত ধারা তাদের কাব্য রচনার ভাষ! ও রীতি মধ্য ভিক্টোরীয় যুগের, 
এখনকার সাহিত্যবাজারে সে অচল হয়ে এসেছে । মডার্ণ কালের যোগ্যতা! পাকা হয়ে উঠতে যথেষ্ট 
সময় নেবে। আমি নিজে অনুবাদ করতে সাহস এবং উৎসাহ হারিয়েছি। ললিতবাবুর তঞ্জমা আপনি 


¢ মডার্ণ, রিভিগুতে৪ যদি ছাপান আমার আপত্তি নেই_কিন্তু সেগুলি নিয়ে তিনি বই ছাপাবেন এতে 


্. 


আমি সম্মত হতে পারি নে। তার অন্ুবাদগুপি তিনি ম্যাকমিলানকে পাঠিয়ে দিলে তাদের বিচারে 
যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে কোনে! কথাই থাকেন! । ইতি ২০১৩৭ 


আপনাদের 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১ ঢাকার শিক্ষা বিভাগে যুক্ত ছিলেন 

২ বিশিষ্ট সাহিতাসেবক 

৩ গ্রন্থ প্রকাশক 

৪ রামানন্দ চট্টোপাধ্যার সম্পাদিত ইংরাজি পতিক! 


18 
আদি 


সমকালীনতা ও আধুনিকতা জীবনে ও সাহিত্যে 
সৌমোক্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রতিটি কাল তার দাবি নিয়ে হাজির হয় বিশ্বের দরবারে । এটা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। খণ্ড কালের 
রাজের বাসিন্দে মানুষের নানান অভাব আছে, নানা অসঙ্গতির সঙ্গে তাকে যুঝতে হয়, তার জীবনের 
নানা ধরণের অপূর্ণতা পূর্ণতার দিকে হাত বাড়ায়। মাহুধের ইতিহাসে এর নজির অফুরন্ত তাই 
আমাদের কালেও যে এ কালের মানুষ তার দাবি নিয়ে হাজির হবে সমাজের বিচারশালায় এতে আর 
হওয়ার কিছু নেই। 

শুধু একটি বিশেষত্ব এ কালে দেখা দিয়েছে । এ কালের মান্য শুধু দাবি জানিয়েই ক্ষান্ত নয়, 
দাবিগলির উপর নানা ধরণের লেবেল না লাগানো! পর্যন্ত সে খুসি নয়। এই লেবেলগুলি ভাবুক ও চিন্তাশীল 
মানুষের সৃষ্টি হলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো, তা হলে ভুল লেবেলের দৌরাত্যের হাত থেকে রেহাই 
পাওয়া যেতো । কিন্তু সেটি হওয়ার নয়। এ কালে সব লেবেলগুলি সমষ্টির কারখানায় তৈরি হয়, 
রাজনৈতিক দলের আখড়ায় লেবেলের উৎপত্তি। তার ফলে যারা লেবেল দেখে জিনিস সংগ্রহ করতে 
যাচ্ছে, তারা যা চায় তা না পেয়ে তার জায়গায় অন্য সওদা নিয়ে ঘরে ফিরছে । 

ভুলের আর ক্ষতির বহর যদি এখানেই শেষ হ'ত তা হলে এটাকেও না হয় কোনো রকমে সহ 
ক'রে নেওয়া যেতো, কিন্তু এখানেই এর ক্ষান্তি নয়। বিপদটা হচ্ছে এইখানে যে ভুল জিনিস লেবেলের 
মহিমায় আসল জিনিস বলে চলে যাচ্ছে সমাজে | মানুষ লেবেল-পৃজারী হয়ে পড়েছে, জিনিস চেনবার 
ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে । প্রচার এখন বিচারের জায়গা গ্রহণ করেছে, শ্লোগান ও লেবেল এখন 
বিশ্লেষণ ও বস্তুর মূল্য যাচাই করবার প্রচেষ্টার জায়গা দখল ক'রে নিয়েছে। 

এই লেবেল-পুজানী যুগে শব্গগুলির অপব্যবহার নিত্যই ঘটছে। রাষ্ট্রীয়করণ সোশাপিজমের 
লেবেল মেরে শ্বচ্ছন্দে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয় একালীয়তা যার অন্ত ছুটি নাম হচ্ছে 
সাম্প্রতিকতা ও সমকালীনতা, সেটি আধুনিকতার লেবেল মেরে শুধু অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিতদের আসরে টি 
নয়, সংস্কৃতিবানদের আসরেও তার কদর জমিয়ে নিয়েছে । একালীয়তা, আধুনিকতার ছদ্মবেশে ভয়াবহ 
একটি খেল! শুরু করেছে মানুষকে ঠকাবার। 

প্রতিটি কালের কতকগুলি দাবি থাকে। সেই দাবিগুলি সেই যুগের বিশেষ কতকগুলি লক্ষণ- 
সমন্বিত ও তারা সেই কালের সমাজের বিশেষ অবস্থার প্রতিক্রিয়া । সে দাবিগুলি মিটে গেলে তাদের আর 
কোনো মূল্য থাকে না। একটি বিশেষ কালের মানসিকতার দ্বারা সেই দাবিগুলি রচিত হওয়ায় সেই 
কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দাবিগুলির যথার্থতা থাকে না আর। মেয়ে জন্নালে তাকে গঙ্গাতে বিসর্জন দেওয়া, 
পাচ বৎসরের মেয়ের বিয়ে দেওয়া গৌরীদানের মাহাত্ম্য রচন! ক'রে, কিন্বা সতীত্বের মহিম! কীর্তন ক'রে 
স্বীকে মৃত স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়ে মারা__এ সব একটি বিশেষ কালের সমাজের আচার ও বিধির অঙ্গ ছিল, 
সেগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তুললো সমকালীন মানুষ, তার ফলে সেই রীতি ও বিধিগুলি বজিত হ’ল 
লামাজিক জীবন থেকে। 

চাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করতে] জমিদারের1 অষ্টাদশ শতাবীর ফরাসী দেশে। _ 





সমকালীনতা৷ ও আধুনিকতা-_জীবনে ও সাহিত্যে ৩ 


সারারাত তাদের জলার ব্যাঙ তাড়াতে হ'ত যাতে জমিদারের ঘুমের ব্যাঘাত না করে ব্যাঙের ডাক | 
গ্রাম ছেড়ে চাষীদের অন্য জায়গায় যাওয়ার উপায় ছিল না, গেলে কঠোর শান্তি পেতে হু'ত। এই সব 
বর্বরত৷ দুর করবার জন্যে ফরাসী দেশের তৎকালীন সমাজে দাবি জানালো চাষীরা, সমর্থন পেলো তারা 
সহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে-_ফরাসী বিপ্লবের আগুনে সব অত্যাচার পুড়ে ছাই হয়ে গেলো । 
সমাজ তার চলার বাধা এমনি করেই দূর ক'রে নেয় যুগে যুগে । সমাজের মোড়লরা যে সব বাধা 
কৃষ্টি করে জনসাধারণের সুখ স্থবিধার বিরুদ্ধে, সংঘাতের দ্বারা, মোড়লদের সেই শ্রেণীগত স্বার্থপরতাকে 
চূর্ণ ক'রে এগিয়ে যাওয়ার পথ ক'রে নেয় সাধারণ মানুষ । এই হ'ল মানবসমাজের এগিয়ে-চলার মূলন্ত্রে । 
কিন্ত এই এগিয়ে-চলার দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে জনসাধারণের চাহিদা মেটানোর দিক । এই 
চাঁহিদাগুলি মিটলেই জনসাধারণ খুসি-_তার বেশি তারা চায় না। তাদের চাহিদাগুলির সীম! ছাপিয়ে 
আর যে কিছু দাবি থাকতে পারে এ বোধও জনসাধারণের নেই । তাই সংঘাতের সময়, বিপ্লবের সময় 

& যে সাহিত্য সাধারণত গড়ে ওঠে তার মধ্যে সমাজের মোড়ল শ্রেণীর বিরুদ্ধে সমাজের অন্য শ্রেণীদের 

অভিযোগ ও দাবির ফিরিস্তিই সব জায়গা জুড়ে থাকে; ততঃ কিম্--তার পরে কি? তার ইঙ্গিত বা 

নির্দেশ কিছুই থাকে না সেই সাহিত্যে । শুধু থাকে না যে তাই নয়, যদি কোনো সাহিত্যিক তার লেখায় 
এই সব চাহিদার জয়গান করা ছাড়া আরো কিছুর কথা বলে, বলে যে এই চাহিদাগুলির মীমানা বা গণ্ডি 
পার হয়ে মানবসমাজের একটি পরিণতি আছে, তারই নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে জীবনের নানা দিক থেকে, 
তা হলে জনসাধারণ ও তাদের ধারা প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁরা সেই সাহিত্যকে প্রতিক্রিয়াশীল ও জনন্থার্থ- 
বিরোধী সাহিত্য বলে জাহির করতে কুন্ঠিত হন না। ফরাসী বিপ্লবের সময়েও তাই হয়েছে, রুশীয় বিপ্লবের 
সময়েও সেই একই অবস্থা । 

ফরাসী বিপ্রবের সময়ে এক ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল যেগুলিকে চাষীদের ও মধ্যবিবদের 

২ সব অভাব অভিযোগের লম্বা ফর্দ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। 

৫ ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস অনুশীলনের পক্ষে সেগুলি মূল্যবান হলেও তাদের কোনো সাহিত্যিক 
মূল্য আছে কিনা সন্দেহ । কিন্ত সেই একই কালে কিছু প্রবন্ধ, নাটক, গান ও ছবি স্ষ্ট হয়েছিল যেগুলি 
সেই কালের সীমা অতিক্রম ক'রে চিরকালের এলাকায় আপনার স্থান ক'রে নিল। 

রুশীয় বিপ্লবের যুগে শ্রমিক-লাহিত্য নামধেয় নানা ধরণের বই প্রকাশিত হ'ল। সেগুলিতে 
মজুরদের অর্থ নৈতিক দাবিগুলিকে নানাভাবে তুলে ধরা হ'ল আর যারা মজুরদের সব দাবিগুলি মানতে 
রাজী নয়, কিন্বা মজুরেরা যা করছে তা সবই সোশালিজমের অনুকূল নয় বলবার সাহস করেছিল 
তাদের বুর্জোয়া বলে নরকে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হ'ল। কয়েক বছর আলুর চাষ ভালো হয় নি, তাই 
কি ক'রে আলুর চাষ বাড়িয়ে আলুর ঘাটতি কমানো যায় সে সম্বন্ধে আর রাশিয়ার পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার 
উপর কবিতা লিখে দিমিয়ান বিয়েদ্‌নি উচু দরের কবি বলে প্রশংসা লাভ করলো স্টালিনের আমলে। তার 
মানসী প্রিয়ার কপোল দুটিতে আপেলের রঙ আর তার আন্ুুলগুলি আগুনের শিখা এই কল্পনার জন্য 
ঝট একজন কবি ‘বুর্জোয়া’ বলে নিন্দিত হ'ল, কেন না শ্রমিক-নানীর কপোল আর হাতের আঙ্গুল কখনো 
এ রকম হতে পারে না। শ্রমিক-সাহিত্যের সমর্থকরা বলেন যে কবি নিশ্চয়ই কোনো! বুর্জোয়া মেয়ের 
প্রেমে পড়েছে! 




















তাই, শ্রমিক-সাহিত্য বলে যা চল্লে। রাশিয়ায় সেটাতে জীবনের আসল ছবি পাওয়া গেলে! না, x 
পাওয়া গেলে! দৈনিক পত্রিকার নানা সাময়িক খবর কবিতার রূপে আর শ্রেণীগত স্বার্থের চশমা পরে 
পৃথখীকে ও মাহ্রযকে দেখার করুণ ও ব্যর্থ প্রয়াস । যে বান্তবটা পথে ঘাটে রোজ চোখে পড়ে সেটাকে 
হুবহু ধ'রে দেয়ার কাজ সংবাদপত্র লেখকের, আর এই বাইরের ঘটনাগুলির অস্তবে যে শৃত্টুকু আছে, 
যে শক্তিগুল কাজ করছে সেগুলিকে ধ'রে দেওয়া হচ্ছে সাহিত্যিকের কাজ । বাইরের বাস্তবকে বাদ দিতে 
কিন্বা! এড়িয়ে যেতে বলছি নে আমি আদবেই। বাইরের বাস্তবকে একটি বিশেষ শ্রেণীর বন্ধন থেকে যুক্ত 
ক'রে তাকে সব মানুষের সমস্কায় পরিণত করবার কথা বল্ছি। আর নতুন জগৎ গড়ে তোলবার কল্পনার 
ও প্রয়াসের সঙ্গে তার ষে নিবিড় যোগ আছে সেটাকে দেখিয়ে দেওয়ার কথা বল্ছি। 

এই ধরণের সাহিতাও যে কিছু সি হয় নি সোভিয়েত, রাশিয়ায় তা নয়। গকিকে বাদ দিয়ে 
বলতে হয় কেন না গকি সোভিয়েত, রাশিয়ার মানসমৃত্তিকা-জাত নন, তিনি বিশ্ব-মানসপুত্র। 
সোভিয়েত, রাশিয়ায় ধার|। এই ধরণের কাব্য কিন্বা উপন্যাস রচনা করেছিলেন তার! প্রশংসা তো পানই 
নি, বরঞ্চ নিন্দিত ও নিগৃহীত হয়েছেন সোভিয়েত, সমাজে । 

সমকালীন সমান্জে একটি নতুন দেবতার আবির্ভাব হয়েছে__সেই দেবতা হচ্ছে গণদেবতা | 
এই ছেবতার জৈবিক ক্ষধার দাবি ও সেগুলি মেটাবার প্রয়োজন আমি স্বীকার করি, কিন্ত তার চাহিদাকে 


যারা কথায় গেঁৰে ‘সাহিত্য’ আখ্যা দিচ্ছে আর দাবি করছে আধুনিক্বের, তাদের সেই দাবি আমি আদবেই 
স্বীকার কর না। | 


এই গণদেবতা! সম্বন্ধে লেনিনের কিন্তু একেবারেই কোনো মোহ ছিল না। “কি করনীয়’ 
(What Is To Be Done) নাষক তার বইতে লেনিন লিখেছেন যে জনসাধারণের আন্দোলনের স্বাভাবিক 
গতি হচ্ছে অর্থ নৈতিক ফয়দা ওঠানোর দিকে, সোশালিজমের দিকে নয়। কিছু সুবিধে পেলেই তারা 
খুসি । মানবসমাজের পুরণো কাঠামো ভেঙ্গে নতুন কাঠামে| রচনা করবার কোনো ধারণা তাদের নেই। 
সোশালিজনের আদর্শ ও ভাবধারা তাই জনসাধারণের মধ্যে বাইরে থেকে আমদানী করতে হবে। এই ? 
ভাবধারার বাহক যার! তারা হবে মানব-ইভিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তার গতির নির্দেশ সম্বন্ধে সচেতন, : 
শুধু অর্থনৈতিক নয়, সমাজনীতিক ও ব্যক্তিসত্তাভিত্তিক পরিবর্তনের মূল কোথায়, সে বিষয়েও তার! 
হবে স্বচ্ছ-ধারপাসম্পন্ন । 

জনগণের অর্থাৎ সমষ্টিগত মানুষের ধারণা, ভাব ও অনুপ্রেরণ। তাই সমকালীনভার চৌহদ্দির 
মধ্যেই আটক থাকে, সেই চৌহদ্দি অতিক্রম করবার ধারণা তাদের নেই। সে ধারণা জনসাধারণের 
জীবনে এনে দেয় সোশালিজমের জ্ঞান আছে যাদের সেই সামাজিক গতির সম্বন্ধে চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিরা । 
এই কারণেই জনসাধারণের দাবিদাওয়া নিয়ে লিখলেই সে সাহিত্য আধুনিক সাহিত্য হবে এই ধারণ! 
সত্য নঙ্গু। সে সাহিত্য সমকালীন সাহিত্য বলে নিজেকে জাহির করলে আপত্তি করবার কোনে! কারণ 
থাকে না, কিন্ত আধুনিকতার দাবি করলে সে দাবি মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে । 

স্টিল বিপ্রবসত। ব্যক্তির লক্ষণ, সমষ্টির নয় । মন্ধুর মাত্রেই বিপ্লবী নয়, সে বিদ্রোহী হতে পারে 
বিপ্রবী নয়। যে অর্থ নৈতিক দুরবন্থার মধ্যে সে বাস করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব খুবই স্বাভাবি 
কিন্তু সেটাকে বিপ্লবী মনোভাব বল্লে ভুল কর! হবে। বিদ্রোহ হচ্ছে সমকালীন সমাজের কাঠামে! বাল 
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মা ক'রে কতকগুলি বিশেষ অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়াস । বিপ্রব হচ্ছে ভবিষ্ঠতের সমাজের রূপ কি হবে, 
কোন মানবীর আদর্শের উপর সেই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই মতবাদের উপর ভি ক'রে সমাজের 
কাঠামো বদলের সংগ্রাম । | 

সাহিত্যের সমকালীনতার সঙ্গে সাহিত্যের আধুনিকতার প্রভেদ এইখানেই । সমকালীন 
সাহিত্যে তৎকালীন জনসাধারণের চাহিদাগুলিকে আদর্শ বলে ধরে নেওয়া হয় ও ৷ সেই চাহিদাগুলিকেই 
সাহিত্যের রূপে প্রকাশ করাই তার উদ্দেশ্ব। সে সাহিত্য অধিকাংশক্ষেতরে বাক্তিসকার বিকুদ্ধ, সমগ্টি- 
সমর্থক ও দল-সমর্থক সাহিত্য । ফরাসী বিপ্লবের কথা আগেই বলেছি । তখনও দু জাতের সাহিত্য সৃষ্টি 
ইয়েছিল-_সমকালীন সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য! সমকালীন সাহিত্যে ফরাসী দেশের চাষীদের আর 
মধ্যবিত্রদের অভাব অভডিলাসের কথা রূপায়িত হয়েছিল আর সেই সময়ের আধুনিক সাহিত্যে শ্রেণীর 
দাবি সর্যমানবীয় দাবির রূপ নিয়ে খণ্ডকালের বাধন কাটিয়ে চিরকালের দরবারে আপনার স্থান ক'রে 
& নিয়েছিল । একটা সাহিতো ধারে দেওয়া হ'ল গ্রামের চাষীদের ও শহরের মধাবিত্রদের দাবি। 
আর একটা সাহিত্য বণিত হ'ল সামা, মৈত্রী, স্বাধীনতার সুর, ব্যক্তিসব্ার পূর্ন বিকাশের দাবি, তার 
স্বাধীনতার ও একচ্ছত্র অধিকারের কথা । একটি সাহিতো বিশেষ মানবগোগীর কথ! প্রকাশ পেলো, তার 
সাহিত্যিক কূপ শ্রেণীর চৌহদ্দি ছাপিয়ে নিয়ে বিশ্ব-মানবত্ববাদ্দের এলাকায় নিজের স্থান ক'রে নিতে পারলো 
মা । বিশেষ কাল, বিশেষ গোষ্ঠী এই সাহিত্যকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখে দিল । আর অন্য সাহিত্য বিশেষ 
কাল ও সেই বিশেষ কালের মানুষদের একেবারেই উপেক্ষা না ক'রে কিম্বা আদবেই তাদের পাশ কাটিয়ে 
না গিয়েও, তাদের মধ্যে যে চিরকালের মানবীয় সত্তা আছে সেটিকে প্রকাশ করেছে । আর এই ভাবে 
সে সাহিত্য স্থান ক'রে নিল চিরকালের মানবহৃদয়ে । ব্যক্তিসন্তাকে বিপ্লব এমনি ক'রে মুক্তি দিল 
সামাজিক শৃঙ্খলের বাধন থেকে । এই মুক্ত বাধনহার! বাক্তিসত্তার আবির্ভাব হ'ল ফরাসী সাহিত্যে । 
বিচার স্থান নিল নিবিচার ভাবালুতার, মুক্ত দিল জীবনকে সব রকম অন্ধ রহস্তময়তার ও আচারের 
& সিগড় থেকে। 

কুশীয় সাহিত্যেও এই দুমুখী ধারার প্রকাশ দেখতে পাই | রোম্যানটিসিজম্‌ এসে অতীতের বাধন 
থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করলো। পুস্কিন এলেন, রুশীয় কবিতা ব্যক্তিসত্তার জয়গানে মৃখর হয়ে উঠলো । 
নতুন সম্ভাবনা, নতুন দিগন্ত খুলে গেলে! রুশ দেশের মানুষের সামনে । ভাষা, ভাব, চিন্তা সব একটি বিরাট 
ভবিষ্যতের স্বপ্নে মশগুল হ’ল, রাঙিয়ে উঠলে! তার রঙে। তল্স্তয় এসে ব্যক্তির সত্তার নানান্‌ ধারার সঙ্গে 
সমাজের সংঘর্ষের খবর দিলেন আমাদের, দস্তইয়েভংস্কি এসে ব্যক্তিসন্তায় চেতন-অবচেতন যে মিশ্রণ আছে 
তার বিচিত্র বুজনি খুলে দেখালেন আমাদের । আনুষ্ঠানিক ধর্মীয়তার শ্বাসরোধী প্রাণখর্বকারী 
আবহাওয়া থেকে মুক্তির আলোকের ভ্রাণ পেলো জীবন। কুশীয় জীবনে আধুনিকতা নিয়ে এলো এই 
সব সাহিত্য । 

তার পরে এলো বিপ্লবের যুগ রাশিয়ায়। তখন যে সাহিত্য সুষ্টি হতে লাগলো তার মধ্যে 
জনতার কোলাহল, ক্লোগান-চীৎকার, তাদের সমষ্টিগত দাবি, মিছিল-_-সব এলো, কিন্তু বাক্তিসত্তা নিন্দিত 
হল, প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা পেলো রুনীয় সাহিত্যে বিপ্লবের যুগে । অথচ মানবসমাজের ইতিহাসে 
প্রতিটি ছন্দের, সংঘাতের ও বিপ্লবের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির সত্তাকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দান। ব্যক্তি- 


০ ১:০5 
ED 


৬ রবীন্দ্রভারতী পান্রকা বর্ষ ৯ সংখ্যা ১ 
স্বাধীনতার অছিলা ক'রে ধনতাস্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির সত্তাকে খর্ব করবার, পীড়ন করবার ও বিনষ্ট করবার 
দানবীয় লীলা চলেছে আর সংস্কৃতির দাবিকরনেওয়ালারা সেই জঘন্যতাকে অস্নান চিত্তে সানন্দে উপভোগ 
করছেন । সেই মেকী ব্যক্তিম্বাধীনতাকে ইতিহাসের আবর্জনাকুণ্ডে নিক্ষেপ ক'রে ব্যক্কিসত্তার প্রকাশকে 
সত্য, ব্যাপক ও গভীর করার নিরন্তর প্রয়াস ক'রে চলেছে মানুষ যুগষুগাস্ত ধারে। ঝুটো ব্যক্তিম্বাধীনতাকে 
বর্জন করতে গিয়ে ব্যক্তিসত্তার বিরুদ্ধে অভিযান চালালো সোভিয়েত রাষ্ট্রের মোড়ল-অন্থশা্িত এই 
সাহিত্য। তবুও সাহিত্যের সত্যসাধকদের অভাব ঘটে নি এই যুগে সোভিয়েত, রাশিয়ায়। রাষ্ট্রের 
শত বিরুদ্ধতা সত্বেও, কিছু কবি, কিছু ওঁপন্তাসিক সমকালীন সাহিত্যিক রেওয়াজের প্রবল দাবিকে 
অস্বীকার ক'রে আধুনিক সাহিত্য হ্যটি করলেন। তারা নিগৃহীত হলেন, নির্বাসিত হলেন কিন্তু তবুও 
রাশিয়ার অতুলনীয় সাহিত্যধারাকে রাষ্ট্রের ও সমষ্টির হুকুমবরদ্বারির কাজে লাগাতে কিছুতেই সম্মত 
হলেন না। তাঁরা সাহিত্যের সমকালীনতার কাছে নতি স্বীকার ক'রে সাহিত্যের চিরদিনের 
আধুনিকতাকে বিসর্জন দিতে রাজী হলেন না। - 

যে আধুনিকতার কথা এতক্ষণ ধ'রে বার বার উল্লেখ করেছি তার প্ররুত অর্থ কি সেটি এবারে 
বোঝবার চেষ্টা করা যাক । 

সমকালীনতার কথা আগেই বলেছি। প্রত্যেক যুগে কতকগুলি তৎকালীয় সমস্যা থাকে যেগুলি 
তখনকার সমাজের মানুষ সমাধান করবার চেষ্টা করে। যারা সেই সমস্তাগুলির যথার্থতা স্বীকার করে না, 
সমাজের স্থিতিণীলতাকেই রক্ষণীয় বলে মনে করে তারা এক ধরণের সাহিত্য সুষ্টি করে আর যারা! 
সমাজের স্থানুত্রকে আঘাত হেনে, সমাজের কাঠামোর সংকীর্ণতা! দূর ক'রে তাকে গতিশীল করতে প্রয়াসী 
এক ধরণের সাহিত্য হৃট্টি করে| এই ছু’ধরণের সাহিত্যই কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সসকালীনতার বেড়ার 
মধ্যেই থেকে যায়। সাময়িক সমশ্যাগুলিকে চিরকালের মানুষের সমস্যার রসে জারিয়ে নিতে না 
পারলে ও চিরন্তন মানবসমস্তার রূপে প্রকাশ করতে না পারলে সে সাহিত্য সমকালীন সাহিত্যের গণ্ডি 
পেরিয়ে কখনো আধুনিক সাহিত্যের এলাকায় পৌছতে পারবে না । আধুনিক সাহিত্য হচ্ছে তাই বিশেষ 
কালের শীলমোহর-অস্কিত সাহিত্য নয়। সে কালোত্তীর্দ সাহিত্য । তার গর্ব নয় যে সে একটি বিশেষ 
কালের ফরমাস-থাটা সাহিত্য, তার গর্ব যে সে একটি বিশেষ কালের মানুষদের সুখ দুঃখ, প্রেম, হিংসা, 
মানবতা, নীচতা-__-তাদের সত্তার বিচিত্র ভাবগুলিকে চিরকালের মানুষের কাছে পৌছে দিতে পেরেছে । 
মানবতার ধাপে সাহিত্যকে পৌছে দিতে,না পারলে সাহিত্য আধুনিকতার দাবি করতে পারে না। 

আধুনিকতার দাবি সেই সাহিত্যই করতে পারে যে সাহিত্যে মানুষের মানসিক সংঘাতের 
ইতিহাস আছে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে তার প্রকাশ আছে, আচার ও অনুষ্ঠানের 
নিগড় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্তে মানুষের নিরস্তর প্রচেষ্টার ও বিদ্রোহের হর্দিশ আছে, নতুন সমাজ সৃষ্টির 
আবেগ যে সাহিত্যে পরিস্ফুট এবং সমষ্টির দাবির ষথার্থতার বিচার আছে যে সাহিত্যে। ব্যক্তির পরিপূর্ণ 
মুক্তির ব্যাকুলতাকে ও চেষ্টাকে ও ব্যক্রিসত্তাকে জীবনের ও সমাজের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
করবার অশ্রাস্ত প্রয়াসকে যে সাহিত্য চিরন্তন মানবতার রূপ দিয়ে চিরকালের হাতে সঁপে দিতে পারে, যে. 
কালেই সেটি স্থট্টি হয়ে থাকুক না কেন, সেই সাহিত্যই আধুনিক সাহিত্য । কোনো কালই তাকে বর্জন [কং 
করবে না, চিরকালের মানুষ তাকে তাদের আত্মার আত্মীয়, অন্তরের আপন জন বলে ভালোবেসে গ্রহণ 
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করবে। সমাষটির অত্যাচার থেকে ব্যক্তিকে যত দিন না বীরচানো সম্ভব হচ্ছে ততদিন মানুষের পরিত্রাণ 
& নেই । সামস্ততাঞ্ত্রিক সমাজে এই সমষ্টির অত্যাচার ছিল, ধনতান্ত্রিক সমাজেও এই সমষ্টির অত্যাচার 
চল্ছে, তথাকথিত সোশালিষ্ট দেশগুলিতেও সমষ্টির অত্যাচার চল্ছে ব্যক্তির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। শুধু 
সমষ্টির শ্রেণীগত আধারের তারতম্য ঘটেছে। সামস্ততান্ত্রিক সমাজে ছিল জমিদারদের সমষ্টি, ধনতান্তরিক 
সমাজে মূলধনের মালিকদের সমষ্টি আর সোভিয়েত, রাশিয়া ও চীনে রাষ্ট্রের পরিচালক আমলাদের সমষ্টি । 
তাই সমষ্টির হাতে ব্যক্তির নিপীড়ন সর্বকালে চলে আম্‌ছে। সেই সব নিপীড়ন দূর করবার জন্তে বিদ্রোহও 
গর্জে উঠেছে যুগে যুগে। বৈদিক যুগে ত্রাহ্মণশাসিত সমাজে ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর হাতে অ-ত্রাহ্মণদের নিগ্রহ ও 
তার বিরুদ্ধে ব্যক্তির সামাজিক ও আত্মিক অধিকারের জন্যে ব্রাত্যদের ও বুদ্ধদেবের বিদ্রোহ । এই বিদ্রোহকে 
বুদ্ধদেব শুধু তৎকালীন সামাজিক বিধিগুলির গ্লানি দূর করবার রূপ দিলেন না, সর্বকালের মানুষের মুক্তির 
পদ্থার রূপে তাকে প্রকাশ করলেন বুদ্ধদেব। খৃষ্টদেবও তাই করলেন । ইহুদী সমাজের তৎকালীন রেদ ও 
চু ব্লাধ্যাত্মিক আচারবদ্ধতার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা তিনি করলেন, সে বিদ্রোহকে মানবত্বের এমনি 
' একটি উচুন্থরে বাধলেন যে আজও সেই স্থর মুক্তিপিয়াসী ব্যক্তিকে বিদ্রোহের শক্তি যোগাচ্ছে সামাজিক ও 
রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে । কবীর, গুরুনানক, চৈতন্যদেব, রামমোহন-_এ'রা সবাই আধুনিক ও এদের 
বাণী আধুনিক কেন না এরা ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার প্রয়াস করেছেন সমষ্টির অত্যাচার থেকে । এই 
কারণেই বলা যেতে পারে যে আধুনিকতা! সেই জাতের মানসিকতা] যেটি সর্বকালের । তাই যে সব গুণ 
থাকলে একটি রচনা সাহিত্য হতে পারে তার আলোচনা না করেও বলা যেতে পারে যে সামাজিক বিধির 
বিরুদ্ধে ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহের ছবি নেই যে সাহিত্যে, কিন্বা ব্যক্তির মানসিক উপাদানগুলির মধ্যে সংঘাতের 
পয়িচয় নেই যে সাহিত্যে সে সাহিত্য আধুনিক সাহিত্য নয়। সমষ্টির মানসিকতায় তৎকালীনতার ছাপ 
আছে, চিরকালের মূল্যায়নের কোনো ছাপ নেই । তাই মজজুরদের চল্তি দাবি__কটি চাই, কাজ চাই 
মিছিলের সহশ্র-মুখে বেজে ওঠে, কিন্ত নয়া দুনিয়া তৈরি করার কথা, অধিকাংশ মানুষকে মুক ক'রে রাখার 
বেদনার কথা ব্যক্তিগত মজুরের মুখ থেকে শোন! যায়, মিছিলের মঙ্ুর-সমষ্টির মুখ থেকে কখনো নয় । 
ঞ্চাং চাষীশ্রেণীর বা মজুর শ্রেণীর সাময়িক চাহিদাকে ব্যক্ত ক'রে কিম্বা তাদের সমষ্টিগত রূপ অঙ্কিত ক'রে 
কোনে! সাহিত্য কখনে! সমকালীনত্বের সীমানা পেরিয়ে চিরকালীনতার এলাকায় প্রবেশ করতে পারে না। 
আর মানবতার চিরকালীনতাকে বাদ দিয়ে আধুনিকতা সম্ভব নয় । 

১৯৩১ সালে ম্যাক্সিম্‌ গকির সঙ্গে যখন সোভিয়েত, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করি তখন শ্রমিক- 
সাহিত্য নিজেকে বিপ্লবধর্মী সাহিত্য বলে যে দাবি জানাচ্ছে সেটি সঙ্গত কি না সেই প্রশ্ন উত্থাপন করি। 
আমি গকিকে বলি যে শ্রমিক-সাহিত্য যে স্বভাবত বিপ্লবধর্মী সাহিত্য হবেই এমন কোনো কথা নেই। 
শ্রমিকের লেখ বলেই যে তার রচনা বিপ্লবধর্মী হবে এ ধারণা আমার মতে অত্যন্ত ভুল। শ্রমিক 
সাহিত্যিকের চেতনা কোন স্তরের, সে সাহিত্যিক শুধু তার শ্রেণীর অভাব অভিযোগ ও দাবি জানিয়েই 
ক্ষান্ত, না, তার শ্রেণীর দ্রাবিগুলিকে মানবতার দাবির পৈঠায় উন্নীত করতে পেরেছে-__তার উপর নির্ভর 
করবে সেই সাহিত্য বিপ্লবধ্মী সাহিত্য কিনা । তা ছাড়া সব মানুষের মন একটি বিশেষ রঙে ছোপানো 
ধর্জায়। অর্থনীতির বিচারে এক শ্রেণীভুক্ত হলেও বাক্তিসত্তার বিচারে এক চাষীর সঙ্গে আর এক চাষীর, 
এক শ্রমিকের সঙ্গে আর একটি শ্রমিকের প্রভেদ অপরিসীম । ব্যক্তিকে তার বিশেষত্বব্জিত ক'রে সমর 
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অন্তর্গত ক'রে দেখে বিজ্ঞান আর ব্যক্তির অনন্ততা ও তার স্বকীয়তার প্রকাশ সাহিত্যে । তাই কোনে! 
সাহিত্যকে শ্রমিক-সাহিতা সংজ্ঞা দেওয়া আমার মতে ভুল। কেন না লেখক কোন শ্রেণীভুক্ত তার 
নির্ধারণের সঙ্গে সাহিত্যের কোনে! সম্পর্ক নেই। লেখক কোন মানসিকতা! নিয়ে জগৎকে দেখছেন তার 
বিচারের উপরই সে সাহিত্যের বিচার | 

সাহিত্য তার কালের মানুষের গোলাম, না পথপ্রদর্শক, তার কালের মানুধ্দের তৎকালীনতার 
দাবির খাঁচায় তাদ্দের মন-জোগানো চিন্তার ও ভাবের খোরাক জোগাচ্ছে সেই সাহিত্য, না সেই খাচার 
বাইরে থে বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত সমাজের গতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন, সেটি ধরে দিচ্ছে ও মেই ভবিতব্যতার দিকে 
অগ্রসর হওয়ার ডাক দিচ্ছে, এই মানদণ্ডে বিচার ক'রে একজন সাহিত্যিক আধুনিক কিন্বা সমকালীন ও 
গতানুগতিক আমরা ভার বিচার করবে । 

গকি আমার মতের সমর্থন করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন যে শ্রমিক-সাহিতা নামটি সাহিতোর 
বিচারে অপঙ্গত, তবুও সোভিয়েত, রাশিয়ার বিশেষ অবস্থার বিচার ক'রে সাহিত্য স্থট্টির কার্ষে জনসাধারণকে 
উৎসাহ দেওয়ার জন্তে সাহিত্যের এই বেঠিক নামও বরদাস্ত করবার দরকার আছে। তবে মজুর-সা? 
বলে যে সাহিত্যের সৃষ্টি সৃষ্টি হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়ায় তার অধিকাংশই যে সাহিত্য নয়, সেগুলি যে খবরের 
কাগজের রচনার সমগোত্রীয়, সে বিষয়ে গকির কোনে! সন্দেহ ছিল না । 

১৯২৪ সালে লেখক কন্ষ্টান্টিন ফেডিনকে লিখলেন গকি__সম্প্রতি আমি চাদায়েডের বই ‘মামূলি 
ঘটনার মধ্যে’ পড়লুম । এটা শিল্পস্থষ্টি একেবারেই নয় । এটা হচ্ছে খবরের কাগজের সংবাদ ভুপ |” 

ণু recently read Chadayev's book ‘In The Midst Ot The Common Place’. 
This is not art, it ts newspaper items.’ 

শিল্পী কে? এই সম্বন্ধে ১৯১২ সালে গকি লিখলেন ষ্টানিস্সাড স্বিকে_'সেই হচ্ছে শিল্পী যে তার 
ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলিকে ও তার উপলব্ধিকে কাজে লাগাতে জানে, তাদের মধ্যে একটি সাধারণ যোগস্থজ্ 
আবিদ্ধার করতে পারে এবং যে তার এই উপলকব্ধিকে যথাঘথ রূপ দিতে পারে। মানুষের সামনে রয়েছে 
তার নিজেকে আবিষ্কারের কাজ-_জীবন, মানুষ ও ঘটন। নেতার নঙবের মনের ধারণার হস আচ 
ও সেগুলিকে তার নিজস্ব স্বইির রূপ দেওয়| ও নিজের ভাষায় প্রকাশ করা ।' 

‘The artist is the man who knows how to make use of his personal, 
subjective impressions and to find in them the common denominator—the objective 
_—and who knows bow to put his ideas into their appropriate form 

‘Man is confronted with the task of finding himself, his own subjective 
attitude to life, to people, to a given fact, and of clothing it in forms of his own, 
in Words of his own." 

এর থেকে হুস্পই যে গকি খবরের কাগজের সংবাদগুলিকে সাজিয়ে ধরাকে সাহিত্য আখ্যা দিতে 
রাজী ছিলেন না, আর ব্যক্তির বিশেষ অন্তৃতি ও বিশেষ উপলব্ধির ব্যক্তিস্বাতন্তয প্রকাশকেই রূপস্থষ্টি ব। 
সাহিত্যন্থতি বলে মনে করতেন । 

সমকালীন শিল্পকলা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গফি ১৯২৫ সালে ফেডিনকে লেখেন-_“মনে রাখ ' 
যে এ রকম যুগ আগেও কখনো ছিল না। মহোত্ম শিল্প প্রায় সর্ঘদাই সমকালীন শিল্প নয়। “বুঝ... 












CE 4 


পমকালীনত! ও আধুনিকতা--জীবনে ও সাহিতো ৯ 
- শাস্তি ( War And Peace ) যে যুগে লেখা হয়েছিল, সে কি সেই যুগের সমকালীন সাহিত্য ? আর 
ষ্টি “ফাউষ্ট, আর ন্‌ কিওটে? ? 

‘One has to remember that there has never been such a time before and that 
the greatest works of arts are almost always not contemporary. Was ‘War 
And Peace’ contemporary to the years when it was written? And Faust ? Don 
Quixote ?’ 

কোনো মহৎ সাহিত্যই সমকালীনতার সংকীর্ণ বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ নয়। মহৎ সাহিত্য 
কালোত্বীর্ণ সাহিত্য, চিরকালের সাহিত্য, এ হচ্ছে সেই সাহিত্য যাতে শাশ্বত আধুনিকতা! আছে। 

এই কথাই গকি বিশ্ববিখ্যাত রুশীয় লেখক বুনিনকে লেখেন ১৯১২ সালে__'তোমার বিশাল হৃদয় 
শুধু রুশীয় জীবনের দুঃখগুলিকে আলিঙ্গন ক'রে ক্ষান্ত হয়ে নেই, তোমার হৃদয় পৃথিবীর সব দেশের ও 
সর্বকালের মানুষের অন্তরের কামনাগুলির খবর রাখে__-আনন্দ-প্রত্যাশী সেই সৃষ্টিশীল কামনাগুলি পৃথিবীকে 

এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণা যোগায় ।, 

একেই রূপ দিয়েছেন বুনিন, তাই গকি বুনিনকে শ্রদ্ধা ভালোবাস! জানিয়ে বলেছেন__“তোমাকে, 
সেই কবিকে আমরা পাঠকেরা অভিনন্দিত করছি তার স্্টিশীল সাহিত্যরচনার জন্যে ৷’ 

‘Your great heart embraces more than just the sorrows of Russian lite— it 
has known ‘the longing of all countries and all times’—the great creative longing 
for happiness which inspires the progress of the world ... We, your readers, with 
respect and affection greet you, the poet ‘who devoted his life to creative 
writing ' 

এই স্জনধর্মী সাহিত্যরচনা কখনো তার কালের মন যুগিয়ে চলে ন|। গকির নিজের কথায় 

। ৮:60061)0107153655 in art, a concession to the demands of the time.’ 

ক ‘শিল্পে একটি বিশেষ মতবাদ-প্রবণতা, সেই কালের দাবিকে মেনে নেওয়ার সামিল!’ 
এলিয়টু বলেছেন যেঁ-“নিজের কালের প্রতিনিধিত্ব করার মানে সেই কালটাকে বুঝতে সাহায্য করা । 
যিনি প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি সেই কালের মানুষদের সমস্যাগুলির ও যে ভাষায় তার! সেই সমস্যাগুলির 
আলোচনা ক'রে থাকে লে সব কিছুতেই অংশ গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি সেই সব সমস্তার চল্তি সমাধান- 

গুলিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ করতে পারেন। যে মানুষ তার দেশবাসীদের ‘প্রতিনিধি’ তিনি তাদের কঠোরতম 
সমালোচক হতে পারেন ও তারা তাকে একেবারে একঘরে ক'রে সরিয়ে দিতে পারেন। এই ‘প্রতিনিধি’ 
তাঁর কালের সব প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধ হতে পারেন) 

অধুনা বাঙলা সাহিত্যে যে ধার! বইছে, সেটি হচ্ছে সমষ্টির কাছে ব্যষ্টিকে বলি দেওয়ার হাল- 
ফ্যাশানী ধারা । এটি সম্পূর্ণ পুরাতন রেওয়াজ, বহুকাল থেকে এইটেই চলে আসছে মানবসমাজে। এর 
মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই, আধুনিক মননের ও ভাবের প্রকাশও এই সাহিত্যে কোথাও নেই। এই 

এ সাহিত্যের অষ্টার| ধরেই নিয়েছেন যে ব্যক্তিসত্তা হচ্ছে মানবসমষ্টির কল্যাণের পরিপন্থী, ব্যক্তিসত্তাকে 
সমট্রির খাঁচায় আটক করতে না পারলে মানুষের কল্যাণ নেই। অথচ সমস্তাটি ঠিক এর বিপরীত । 


খ 





রবীর্ভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ সংখ্যা ১ 
সমষ্টিগত যাহুষকে ব্যক্তিসত্তার অধিকারী ক'রে তোলাই হচ্ছে আমাদের কালের মহোত্তম ব্রত । সমটটির র্‌ 
অন্ভুক্তি হয়ে মানুষ যে স্বরে কথা বলে, যে আচরণ করে, ব্যক্তি হিসেবে সেই মোটা স্থুরের কথা বলতে 
কিবা ক্র আচরণ করতে সে নিঃসন্দেহে লজ্জা পায় । ব্যক্তিগত মানুষকে সমষ্টিগত মানুষের অন্ধ কারায় 
বন্দী ক'রে রাখাই হচ্ছে প্রতি যুগে সমাজপতিদের একান্ত উদেশ্য ও প্রাণাস্ত প্রচেষ্টা । বাক্তির চেতনাকে 
প্রবৃত্তির শৃঙ্ধল দিয়ে বেধে রাখতে হবে, চেতনাকে কোনো মতে উদ্ভাসিত হতে দেওয়া হবে না। মাহুষকে 
সৃট্টশীল হতে দেওয়া হবে না। মানুষ নির্মাণ করবে, স্বজন করবে না এই হচ্ছে সাজের মোড়লদের 
অভিপ্রায় । যেখানে মানুষ নির্মাতা সেখানে সে সমষ্টির প্রত্যেকের সঙ্গে এক স্বত্রে বাধা বাইরের বন্ধনে, 
যেখানে মাহুষ শষ্টা সেখানে সে সকলের সঙ্গে এক সৃত্রে বাধা বিশ্ব-মানবত্বের সমাদর্শের আত্মিক বন্ধনে । 

তাই সমষ্টির যান্ত্রিক একোর বন্ধন থেকে ব্যক্তি-সচেতনতার আত্মিক একোর স্তরে মাহুষ-যাত্রীকে 
পৌছতে হবে_এই ধারণাই হচ্ছে আধুনিক ধারণা, এর প্রচেষ্টাই হচ্ছে আধুনিকতার লক্ষণ-সমদ্িত 
্রচে্টা। তাই সমষ্টি-কেন্দিক মানসিকতার তুচ্ছতা ও জড়তার বিরুদ্ধে অভিযান হচ্ছে আধুনিকতা$ঞ 
প্ৰাণবায়ু । প্রতিটি মানুষকে ব্যক্তি ক'রে তুল্তে হবে, তা হলে মানুষ যথার্থ এক্য খুঁজে পাবে সব মানুষের 
সঙ্গে । বর্তমান কালের সংখ্যা-অপদেবতার উৎপীড়ন ও মানবত্বের একোর নামে একাকারত্বের বীভৎ্সতা! 
চিরদিনের মতো লুপ্ত হবে । 

বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের যে বিরোধ দেখ! দিয়েছে সে বিরোধের মূলও রয়েছে 
ব্যক্তির চেতনার স্ষুরণকে তার জ্ঞানের পরিধির বিস্তারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যে চেষ্টা তাকে বাধা 
দানের মধ্যে । ধর্মীয় গোরঠীগুলির গোর্ঠীপতিরা আচার, রীতি ও অনুষ্ঠানকে মানুষের ক্রমবর্ধমান বিশ্বজানের 
সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চল্তে বাধা কৃষ্টি ক'রে চলেছে । ধর্মের বাইরের মহলের জিনিসগুলি যেগুলি মানবসমাজের 
ক্রমাভিবাক্তির ইতিহাসের নান! যুগের চিহ্ছে চিহ্নিত সেগুলিকে ধর্মের অন্তরের আমল বস্তু, ধর্মের স্বলক্ষণ, 
তাই অপরিবর্তনীয়__এইটি জাহির ক'রে তার! ধর্মের সর্বকালীন রূপকে স্নান ও তার চিরস্তন বসকে বিশ্বাদ 
ক'রে দিচ্ছে । আসলে ধর্মের গোর্ঠীপতিরাই হচ্ছে ধর্মের ক্র । আবার যারা ধর্মকে, তার মানব-অন্যরদী 
আসন থেকে জোর ক'রে ঠেলে ফেলে দিয়ে সেখানে বিজ্ঞানকে বসাবার চেষ্টা করছে তারাও বুদ্ধির বড়াই 
ক'রে বিচারের সাফাই গেয়ে বিচারশক্তির দীনতার পরিচয় দিচ্ছে । প্রতিটি বস্তুর উপাদানগুলিতে বিশ্লেষণ 
ক'রে দেখানোর দারিত্ব নিয়েছে বিজ্ঞান । একটি বিশেষ বস্তুকে বোঝাবার পক্ষে, তার বিশেষ প্রকৃতি 
জানবার জন্তে বিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য । কিন্তু এই বিভিন্ন বন্তগুলির বিচিত্র প্রকাশ ও ম্বভাবকে একটি 
প্রকাহ্ত্রে বাধবার যে শক্তি ও সাধনা সেটি বিজ্ঞানের এলাকার ও ক্ষমতার বাইরে । বিশ্বপ্রকৃতি ও 
মানবপ্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের অন্তরে যে কোথাও একটি গভীর এঁক্য আছে, এই বৈচিত্র্য যে একোর সুত্রে 
গ্রথিত ও সেই এঁক্য উপলদ্ধি করতে ন! পারলে যে ব্াক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়, এই বোধই হচ্ছে ধর্ম- 
বৌধ। এই ধৃতিশক্তি, এই বিচ্ছিন্নতা-বিরুদ্ধ শক্তি ও চেতনা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের 
পক্ষে অপরিহার্য । এই কারণে আচার, প্রথা ও অনুষ্ঠানের বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কুসংস্কারকে দূর করার যত 
প্রয়োজন ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, প্রকৃত ধর্মকে এই সব কুসংস্কারের পৃষ্ঠপোষক আনুষ্ঠানিক ধর্মপালকদের, 
অন্কতার আবরণ-মুক্ত করার প্রয়োজন ঠিক ততই। আধুনিক মানসিকতার সাৰ্থকতা এইখানে 
নিথিকারে সব কিছু গ্রহণ করে না, নিবিচারে সব কিছু বর্জন করে না । মানবসমাজের এঁতিহাসিক ধারার 
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মধ্যে যেখানে গোষীর বালির চর দেখা দিয়েছে ব্যক্তির গতিকে স্তম্ভিত করতে ও কন্ধ করতে, এই মানসিকতা! 
সেখানেই ব্যক্তিসত্তাকে অবাধগতি দেওয়ার জন্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে গোরষ্ঠাগত প্রাধান্তের বিরুদ্ধে । 
তাই বিজ্ঞানের এলাকায় একটি বস্তুর বিশেষ বুনি ও তার বিশেষ ধাতৃগ্ুলির বিশ্লেষণের যে সাধন। 
চল্ছে তার জ্ঞানলাভ করা যেমন প্রয়োজন, এই অসংখ্য বিশেষ বন্তগুলির মধ্যে একাস্থাপন করবার জন্গে 
মনের আর একটি এলাকায় যে নিরন্তর সাধন] চলেছে সেটি সম্বন্ধে চেতনতা ও তেমনি প্রয়োজন । তবেই 
ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মাপাত-বিবোধ ঘুচে যাবে। মৃত আহুঠানিকতা ও জড় আচারবদ্ধতাকে আমি ধর্ম 
বলে স্বীকার করতে নারাজ 1 অসংখ্য বিশেষকে এক্যস্থত্রে বিধৃত করবার শক্তিকে আমি ধর্ম বলি। 
এই বস্তবিশ্লেধণের ও বন্তগুলির মধ্যে এক্যসাধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে ও বোঝে যে 
মানসিকতা তাকেই আধুনিক মানমিকতা| বলা যেতে পাবে । 
খাচা নয়, আকাশ হচ্ছে পাখির আশ্রয়, মানুষের মনেরও আশ্রয়-ভুমি সমাজের আচারবন্ধতার 
১ খাচায় নয়, মুক্তির আকাশে । এই মুক্তিলাডের জন্যে মন বিদ্রোহ করে সমাজের গতিরুদ্ধকারী 
আহছুষ্ঠানিকতার ও আচারবদ্ধতার বিরুদ্ধে । কিন্ত এই বিদ্রোহ শুধু ভাগুনের মত্ততা নয়, স্থির আবেগই 
এই বিদ্রোহের প্রাণশক্তি। তাই ভাঙনের জয়গান তারই মুখে শোভা পায় যে স্ৃষ্টিশক্ির অনন্ত 
বীর্ধের অধিকারী, যা ভাঙতে চলেছে তার জায়গায় কি রচনা করবে, কি দিয়ে সেই শূণ্যতা ভরবে, তার 
সম্বন্ধে যার মন মানবসমাজের যুগযুগান্জরব্যপী পথ-চলার ইতিহাসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও যেমন অতীতের 
ধারার সঙ্গে বর্তমানের ধারার মিলন সাধনের নুত্রচি জানে ও সেই ধারাকে ভবিষ্যতের খাতে প্রবহমান 
করবার অনীম শক্তি রাখে, শুধু সেই মনই ভাঙনের ডাক দেওয়ার অধিকারী, নইলে হৃঠিশক্তিতে দেউলে 
মান্য ধ্বংসস্তুপ রচনা করাকেই নতুন স্থট্ি বলে চালিয়ে দিয়ে ঘুমন্ত গণমনকে প্রবঞ্কিত করতে পারে, যেমন 
অধুনা ঘটছে আমাদের দেশে ও আরো অনেক দেশে | 
এই ভাঙন-সর্বন্থ মন ‘আধুনিক’ বলে নিজেকে জাহির ক'রে চলেছে সমকালীন সমাজে, বাহবাও 
। লুটুছে হাটে বাটে মাঠে, কিন্তু এ কথ! ভুললে চলবে কেন এই যে কালাপাহাড়ী মন সব যুগেই মাথা ঝাড়া 
দিয়ে উঠেছে, বিচারহীন ভাঙনের ধুলোয় যানবজীবনকে ধুসর করেছে, ও সেই ধুলোর আধিতে কিছু কালের 
জন্যে মাহুষের শ্বাস রুদ্ধ করেছে, কিন্তু শু্টিশক্তির দীনতাহেতু এই ধরণের কালাপাহাড়ের ছল ক্ষণিক 
মত্ততার ঝড় তুলে ভাঙনের ধূলোর তলায় মিলিয়ে গেছে । মানবসমাজ্ যেখানে ছিল, যে অবস্থায় ছিল, 
সেখানেই, সে অবস্থাতেই থেকে গেছে, এক পাও সে এগিয়ে যায় নি এই নিরর্থক ভাঙনের লীলাদোলায়। 
কিন্তু যেখানে ভাঙনের পিছনে স্থপ্টির ধারণা, মনন ও কল্পনাশক্তি কাজ করেছে সেখানে মানবসমাজ 
- নিঃসন্দেহে এগিয়েছে নেতৃত্বের শত ক্রটি ও অক্ষমতা সত্বেও, যেমন ফরাসী বিপ্লবের ও ক্ীয় বিপ্লবের পথ 
ধ'রে বিশ্ব-মানবদমাজের অগ্রগতির প্রমাণ আমরা পাই। 
ফরাসী বিপ্লবের বীজ বপন করেছিলেন ফরাসী জাতির মানস-মৃত্তিকায় একদল দার্শনিক, চিন্তাবিদ, 
সমাজবিজ্ঞানবিদ মনীধির! প্রায় এক শতাব্দী ধারে । তারই ফসল ফল্লে! ফরাসী বিপ্লবে । বাশিয়াতেও 
চারনিসেভ-্ষি, হার্তসেন থেকে শুরু ক'রে প্লেখানভ, লেনিন, ট্রটৃস্কি প্রভৃতি মনীষিরা ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান 
48 ও দশনের জানে বলীয়ান হয়ে ও বিশ্বের স্বজনীশক্তির সুস্পষ্ট ধারণায় শক্তিমান হয়ে রুশদেশের জনমানসকে 
“বিপ্লবের পথে পরিচালিত করেছিলেন । তাই ভাঙনের জন্তেই ভাঙন যেটি আজ আধুনিক মনের পরিচায়ক 











১২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ সংখ্যা ১ 


বলে স্বীকৃতি পাচ্ছে শিক্ষিত, অধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত-_এই তিন জাতের লোক দিয়ে তৈরি পাচমিশলী 
জনতার কাছে, সেটি অতি-পরিচিত, অনেককেলে, নিক্ষল ও সুষ্টিশক্তিহীন মন। বদ্ধ পদ্ধিল ডোবার # 
নহীত্বের দাবির মতোই হান্তকর এই ভাঙনপস্বীদের আধুনিকত্বের দাবি। 

বাঙলা দেশের ইতিহাসে এই আধুনিকতার প্রথম মশালবাহী পথিক হচ্ছেন রামমোহন । যা শি 
কযতে চেয়েছেন তার সমগ্র ধারণা অন্তরে ধারণ ক'রে সমাজজীবনের অব্যবহার্ষ, যুগ-অযোগ্য অংশগুলিকে 
অপসারিত ক'রে তাদের জায়গায় তিনি এমন সব বস্ধর সংযোগ করলেন যেগুলি যে শুধু তখনকার 
সমাজের অভাব দূর করলে! তা নয়, ভাবীকালের সমাজের দিকে তৎকালীন সমাজের গতির নির্দেশও 
ফিলো। অতীতের মানবমনের অভিজ্ঞতা ও উপলক্কিকে বিচারহীন ইতিহাস-বিরুদ্ধ মানসিকতার দ্বার! 
একেবারে বাতিল না ক'রে দিয়ে, যা অচল তাকে বর্জন ক'রে, যা গতিশীল তাকে রক্ষা ক'রে, যে অভিজ্ঞতার 
ছধ্যে খণ্ডকালের সীষা-অতিক্রযকারী সুদূরপ্রসারী ধারণাশক্তির পরিচয় আছে, সেই অভিজ্ঞতাকে সমকালীন 
ঘানবসমাজের কাজে লাগিয়ে সমন্বয়-সাধক রাষযোহন আধুনিক মনের পরিচয় দিলেন । পুরাতনপন্ী মন ধর 
হা অতীতের সব কিছুকেই আকড়ে পড়ে থাকে আর নতুন-কিছু-করো-র পাগলামিতে অস্থির মন হ! 
অতীতের সব কিছুকেই বাদ দিতে চায়-_এই দুই জাতের মনই অনুস্থ মন, এদের দিয়ে না তি সম্ভব, না 
লমহ্বয়-সাধন লল্ভব | অথচ এই সমহুয়-সাধন ব্রতী মনই আধুনিক মন, কেন না এই মনই মানবসমাজকে 
নতুন ক'রে চেলে সাজাতে পারে ও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে । 
আধুনিক যুগের সিংহদ্বার খুলে দিলেন রামমোহন । বাঙালীর জীবনের নানা দিকে নানা ধরণের 
আধুনিকতার অবদান নিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্ধিমচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী 
বিবেকানন্দ । আরে! অনেকে এলেন | ধর্মকে, শিক্ষাকে, সমাজকে, অর্থ নীতিকে, ভাষাকে ও সাহিত্যকে 
এরা অতীতের সব জড় বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে এমন গতি সঞ্চার করলেন এদের অস্তরে যে চিন্তার 
স্বাধীনতার আলোকে ও গন্ভীব্র ভাবরসের এশ্বর্ধে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা দেশ অপরূপ মহিমামণ্ডিত 
হয়ে উঠলো, ও এই মননের ও ভাবের প্রবাহ উনবিংশ শতাব্দীর বাধ ছাপিয়ে বিংশ শতাব্দীর আধাআধি ( 
পর্যন্ত প্রাবিত করলো | ১৭৭২ খুষ্টাবে রামমোহনের আবির্ভাব থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ রবীন্দ্রনাথের তিরোধনি 
পর্যন্ত এই একশো উনসত্তর বছর হ’ল আধুনিকতার যুগ বাঙলা দেশের । যেমন বুদ্ধির প্রথর নজাগতা 
ও সব কিছুকে যাচাই ক’রে নেওয়ার অদমা প্রবণতা তেমনি শুধু ভারতের বিচিত্র চিন্তা ও ভাবধারার মধ্যে 
লমস্বর সাধন করবার আগ্রহ নয়, বিশ্বের ভাবধারার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের অসীম আগ্রহ, জাতগুলির ক্ষুদ্র স্মৃদ্র 
আল-বীধা যনোভাবগ্ুলিকে সব আল ভেঙে জাতীয় ভাবে পরিণত করবার একান্ত প্রচেষ্টা ও এই জাতীয় 
ভাবকে বিশ্বাত্মবাদের সার্বভৌমত্বের অধীনতায় নিয়ে আসবার জন্ত বিপুল সাধনা--প্রায় ছু' শতাব্দী ধ'রে 
বাঙলার জীবনকে আধুনিকতার পলি দিয়ে এমনি উর্বর ক'রে দিল যে মানবিকতার সর্বাহুভূতিতে ও সজনী 
শক্তির বিন্রয়কর প্রকাশে বাঙলা যে শুধু ভারতবর্ধের অন্যান্য প্রদেশগুলি থেকে কয়েক শতাব্দী এগিয়ে গেলো! 
তা নয়, চিন্তার ও ভাবের আধুনিকতায় পৃথিবীর বহু দেশকে ছাপিয়ে গেলো ও শীর্ঘ স্থানীয় দেশগুলির 
কাছাকাছি পৌঁছে গেলো । 

কৃষকদের উপর জঙ্িদাবুদের অকথ্য অত্যাচার নিয়ে রামমোহন ও অক্ষয় দত্ত যা লিখলেন ও 
পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ, [গের লেখকেরা তদের আধুনিকতার দাবি করেও এদের গভীর 
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[০ প্র ওয়] উচিত কা | 
কাছে এই দাবিও জানিয়েছিলেন। সা 
প্রবন্ধ প্রায় একশো বছর আগে লেখেন তেজন্বিতায় ও গভীর যানবতাবোধের আলোয় সেগুলি ভাস্বর । 
টোলের প্রাণহীন শিক্ষাপন্ধতির বদলে বিজ্ঞানসন্মত শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তনের জন্যে বামমোহুন, 
বিষ্যালাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন তা অতুলনীয় । রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন 
করেন লত্তর বছর মাগে সেই শিক্ষাপ্রণালীকে যুরোপও ছাপিয়ে যেতে পারে নি আধুনিকভায়__ 
দোভিয়েত, রাশিয়াও নয়। নারীদের মানবীয় অধিকার দেওয়ার জন্যে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যা 
কয়েছেন তার তুলনায় ফুরোপ তখনও পেছিয়ে ছিল আর যে কালে তার! সেটা করেছেন তখন স্বী- 
'াধীনতার আন্দোলন ফুরোপে অজানা ছিল। বাঙলা ভাষার উন্নতি নাধনের দিক থেকে, তাকে সংস্কৃত 
৮ ভাষার কড়া শাসন থেকে মুক্ত ক'রে নিজন্ব কূপ নিতে সাহায্য করেছেন রামমোহন, মহষি দেবেন্দ্রনাথ, 
বি্ভাসাগর, বঙ্ধিমচন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ । বাঙলা ভাষাকে পণ্ডিতি সাধুভাষার অত্যাচার ও আত্মন্তরিত] 
থেকে মুক্ত. করতে সর্বপ্রথমে এগিয়ে আসেন প্রমথ চৌধুরী, তার পরে রবীন্দ্রনাথ ৷ যুক্তাক্ষর বর্জন ক'রে 
শব্দের বানান সোজা ক'রে দিয়ে বালা ভাষাকে জনসাধারণের দরজায় পৌছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা 
করেন রবীন্দ্রনাথ । 
এই ভাবে স্থজনধর্মী আধুনিকতা প্রায় ছুশো বছর ধ'রে কাজ করেছে বাঙলা দেশে। প্রত্যেকটি 
মানুষের অধিকার আছে স্বাধীন চিন্তার, ভাবের রস উপভোগের ও মুক্তি লাভের--সযষ্টির মুষ্টর আতঙ্কে 
ও পীড়মে ব্যক্তি মৃক হয়ে থাকবে না, মে বিদ্রোহ করবে সমঠির অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এই বাণী প্রচার 
করেছেন এই মহান আধুনিকেরা । 
বাঙল! সাহিত্যে আধুনিকতার প্রথম আভাস পাওয়া গেলো বঙ্কিমচন্জের কয়েকটি উপগ্তাসে। 
সমেটের লৃচনা বাঙলা কাব্যে করলেন মাইকেল মধুস্দন ও লিরিকের ব্যক্িস্বাতন্ত্রা অনুভূতি তার জায়গা 
ক'রে নিল বাঙলা কাব্যে। তার পরে আধুনিকতার বিরাট স্রোত নিয়ে এলেন আধুনিকতার 'ভগীরথ 
বুধীন্ত্রনাথ | লিরিক কবিতায় বাঙলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লিরিকের পর্ধায়ে স্বান ক'রে নিল, ছোটো গল্পের সুচনা! 
ধর্মের আনুষ্ঠানিকতায় আঘাত হেনে ধর্মকে মানুষের ধর্মের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করলেন রবীন্দ্রনাথ, 
ব্যক্তিসত্তার জয়গানে মুখর হ’ল বাঙলা সাহিতাা। এ যুগের সব উৎপীড়ন ও শোষণের জন্যে জাতীয়তাবাদকে 
দামী ক'রে রবীন্দ্রনাথ ভারতের বিশ্বাস্মবাদের কথা শোনালেন সারা বিশ্বকে । সোশালিজমের কথা| তিনি 
পোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ ক'রে এসে বলতে শুরু করেন নি; উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অঙ্ষেই তিনি সোশালিজম 
লছদ্ধে সহৃদয় মন্তব্য করেছেন । মনে রাখা ভালো যে তখন সোশালিজম হালফ্যাশানী হয়ে ওঠে নি। 
নরবাঙ্গীণ মুক্তির শুদ্ধ ও সবল ভূমির উপর মানুষের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, মাঙ্গষের প্রতি গভীর 
প্রেম বাজিয় ও জাতির চিত্ত থেকে উৎসারিত করতে হবে ও মানবীয় সত্তাকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে পুর্ণ 
বিকলিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ দান করতে ছবে--এই সুগভীর ও সুমহান সুর বাঙল! সাহিত্যের আকাশ 
4 জুড়ে বণিত হ’ল। 


সন্ত স্ কিছু পাওয়ার তৃপ্তিতেই এই আধুনিকত! আপনার সমাধি ঘোষণা করে নি, পাওয়ার 
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বিরাট সম্ভাবনার আশা জাগিয়ে তার সুগভীর আকুলতার় বাঙালীর জীবনকে ভরপূর ক'রে তুলেছে। এই 
আধুনিকতা মহতী সম্ভাবনার আশা জাগালে! আর সেই আশা পূরণ করবার জন্তে বিদ্রোহের ঝড় তুললে 
বাঙালীর মনে, স্থষ্টি-প্রতিরোধকারী সব সামাজিক বিধি ও আচারের বিরুদ্ধে। তাই শুধু বিচারশীলতা, 
পুরাতন আচার ও কাঠামোর বিরুদ্ধে বিজ্রোহই একমাত্র লক্ষণ নয় আধুনিকতার, অন্তরের মধ্যে একটা 
মহোত্র ভবিষ্যতের নিশ্চয়তার অন্ভূতিও আধুনিকতার অন্ততম লক্ষণ । এই ধরণের ভাবময়তা প্রত্যেক 
সৃষ্টিশীল ব্ক্তিমানসের ও যুগমানসের লক্ষণ । 

রবীন্রনাথের গোরা, ঘরে বাইরে ও চতুরঙ্গ আধুনিকতার চরম নিদর্শন বঙ্গসাহিত্যে-এই 
উপস্তাসগ্ুলিতে একটি বিশেষ কালের ও বিশেষ সমাজের সমস্তাগুলি সর্বকালের মানব-সমস্তার সার্থক রূপ নিয়ে 
আমাদের হৃদয়কে অধিকার করেছে । শরৎচন্দ্র কয়েকটি ছোটো গল্প ও শেষ প্রশ্র, গৃহদাহ, ঘেবদাস 
প্রভৃতি কয়েকটি উপস্থাম সমকালীনতার বেড়া ভেঙ্গে আধুনিকতার প্রাঙ্গণে পৌছে গেছে। 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটে! গল্প ও কবি প্রভৃতি উপন্যাসগুলি, কলর গুলি ও এ 
শৈলজানন্দের কয়লা-কুঠি জাতীয় ছোটো গল্পগুলি নিঃসংশয়ে আধুনিক । 

একেবারে হালে বাঙলা সাহিত্যে যে সব উপন্াস বা গল্প বের হচ্ছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই 
সমাজের জনসমষটির মন যোগাতে এতই ব্যস্ত ও ব্যক্তিসত্তার দাবিকে সমষ্টির দাবির কাছে বলি ঘেওয়াকে 
পরম আদর্শ বলে এমনি নিবিচারে সোয়ান্তির সঙ্গে সাব্যস্ত ক'রে নিয়েছে যে বাক্তিসত্তাকে হত্যা করবার 
পুরপো রেওয়াজটাকেই এরা বজায় রেখেছে সানন্দে শুধু সেটাকে চালু করেছে নতুন নাম দিয়ে। তাই 
অতীতের লীলা পুরোপুরি বজায় রেখে, শুধু সেই লীলার নতুন নামকরণ করেছে তারা-_ আধুনিকতা । 
সংখ্যা-সপদেবতা এ ধুগের উপাশ্ত-অপদেবতা--সমকালীন সমাজের এই বিকারপ্রস্থ বিশেষত্বকে মেনে নিয়ে 
তার স্তবগানে এই সাহিত্য মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে । মমির অত্যাচার থেকে ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া 
এই সাহিত্যের উদ্দেশ্ত নয়, ব্যক্তিকে সমহির পশুশক্কির দ্বারা চূর্ণ করাটার সাফাই গাওয়াই এই সাহিত্যের 
উদ্দেশ্ধ। কোনো মহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত কিছা মুক্তির ইঙ্গিত এই সাহিত্যে নেই। এই সাহিত্য বল্ছে- 
দেখো জীবন ঘিরে এই অন্ধকার, দেখো এই কুপ্রীতা ও অশ্লীলতা লক্ষ লক্ষ জীবনের আশ্রয় । এখানেই-কটি 
তাদের হৃটিতে ঘবনিকা! পড়েছে । এই কুগ্রীতা ও অশ্লীলতা উপভোগ করানোটাই এই সাহিত্যের উদ্দেশ্ধ_ 
এই সমকালীন সাহিত্যে কুশ্রীতা, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নেই, আছে এদের প্রতি আসক্তি জাগানোর 
একটা হুস্প প্রয়াস। তাই উৎকট যৌন-গন্ধহৃষট হচ্ছে এই সমকালীন সাহিত্যের বহু গল্প ও উপন্তান। 
এই সাহিত্য মানবমনের জটিল বুনি ও তার মনের আলো-অদ্ধকারের ঘন্ব_এ সবকে উপেক্ষা ক'রে 
সমস্তাটিকে একপেশে ক'রে সহজ ক'রে নিয়েছে । মনটি নয় সম্পূর্ণ সাদা, নয় সম্পূর্ণ কালো । আর 
এই সাহিত্য এই কালোর দিকটাকেই হ্কীত ক'রে দেখাবার চেষ্টাকে আধুনিকতা বলে প্রচার করছে। 
এই একপেশেত্বর জন্যে মানুষ সম্বন্ধে এর! যা বলছে সেটি সত্য নয়। এই কারণেই এই সমকালীন সাহিত্য 
সত্যবরষ্ট সাহিত্য । বস্তির মানুষ পুল কথা, অঙ্গীল কথ। বলে থাকে অন্তদের চেয়ে বেশি, তাই জন্তে 
বস্তির মানুষের চরিত্র আকতে গেলে তার মুখ দিয়ে অঙ্গীল কথার কালে! ঝরণা বহাতে হবে--এটা যথার্থ 
বাস্তবতা নয়, তাই আধুনিকভাও নর। বস্তির যে মানুষ অশ্লীল কথা বলে, গুল মনের পরিচয় দেয়, সে 
মানুষটির কালে। মনের অবকাশ থেকে সময়ে সময়ে কালোর পর্দা সরে যায়; শুভর মেঘ ও সোনালি আলোর শর 













কি EAM 


সমকালীনতা ও আধুনিকতা-- 


উ ‘ধায়া নীলাকাশও দেখা যায় তার অস্তর়ে। তারও মনের মধ্যে থেকে আর একটি মানুষের দেখা পাওয়া 
যায়, যে মামুষ ব্যথা পায়, ভালোবাসে, চোখের জল ফেলে । এই সবটা নিয়ে সেই অঙ্গীল-ভাবা-প্রয়োগকান্বী 
বস্তির মানুষটি মানুষ__এইটেই আসল বাস্তবতা । আর সাহিতোর বাস্তবতার কাজ হচ্ছে এই গোটা 
মানুষটিকে দেখানোর কাজ, আংশিক মানুষটিকে নয়। দেবদাস” উপন্যাসে শরহচন্্র এই গোটা! মাঙুষটিকে 
দেখিয়েছেন দেবদাসের চরিত্রে । সমকালীনতার বাহাছুরী হচ্ছে মানব-চরিত্রের একটি বিশেষ অংশকে 
দেখানোর চেষ্টায়, আধুনিকতার কাজ হচ্ছে সমগ্র মানুষটিকে গেখানোতে | 

আর মনের যে অংশটুকু সমকালীন সাহিত্য দেখাবার নেশায় মেতেছে সেটি হচ্ছে মানুষের 
শ্বাস্থাহীন বিকারগ্রন্থ মানসিক অংশ । এরি মধ্যে নাকি মানুষের যথার্থ পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে। 
বিশ্ব-মহাযুদ্ধের বিভীষিকা-অভিশধ্ মামুষ দেহের ও মনের স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেছে অস্বাভাবিক সামাজিক 
অবস্থার মধ্যে । অস্থগ্থ দেহ ও মন নিয়ে মানুষ যে আচরণ শুরু করে সে আচরণ সাময়িক, যে স্থুরে সে 
8 কথা বলতে শুরু করছে সে সরে পেশীর ব্যবহার নজরে পড়ে, চিন্তার বা গভীর ভাবের পরিচয় নেই তাতে । 
অসংযত প্রবৃত্তি ও বিচারহীন স্থূল বৃদ্ধি যার প্রাবল্য সহজেই চোখে পড়ে সমগ্রিজীবনে তারই স্ততি শুরু 
হয়েছে সমকালীন জীবনে ও সাহিত্যে । 
১৯৩৪ সালে নাট্যকার চাধিনিন্রা রা রা 6 one fe Ae সম্বন্ধে ৷ 
সেই চিঠিতে গককি লেখেন 
‘What repels me, personally, more than anything else is the Baudelaire 
like passion for bad meat. All the characters...have gone sour, have an evil smell, 
and almost all of them are, as it were, infected with ort enslaved by a belligerent 
sensuality. Perhaps it is the sensuality of despair of people who when dying, 
‘endeavour to leave a mould bebind on the floor and walls in memory of themselves 
and to avenge themselves. 





১৫ 


The task of great art is to reveal people in all their Complexity....' 

‘যেটি সব চেয়ে বেশি, আমার মনকে বিভূষ্ণায় ভরে দিচ্ছে সেটি হচ্ছে পচা মাংসের উপর তোমার 
বোদ্‌লেয়বু-স্থূলভ টান । তোমার নাটকের সব চরিত্রগুলো টকে গেছে, তাদের দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, আর তারা 
প্রায় সকলেই একটা উগ্র ইন্জিয়প্রবণতার রোগে ভুগছে অথবা এই ইন্ডরিয়প্রবণতার কারাগারে বন্দী। 
হয়তো। এটা হচ্ছে মরতে বসেছে যে সব লোক তাদের হন্দ্রিয়প্রবণত1। মরবার আগে তারা চেষ্টা করছে 
ঘরের মেঝেতে আর ঘরের দেয়ালগুলোতে তাদের জীবনের ছাপ রেখে যাবার-_তাদের শ্বতি রেখে দেওয়ার 
জন্যে আর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্তে । 

মান্যকে তার স্বভাবের সব জটিলতা নিয়ে দেখানোই হচ্ছে মহৎ শিল্পের কাজ ।; 

অসাধারণ এই কটি লাইন দিয়ে গকি সমকালীন সাহিত্যের চরিত্রের যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন । 
পচ! মাংসের উপর এই মাহিত্যের লোভ অপরিমেয়, যে চরিত্রগুলি আকা হচ্ছে সেগুলি বিকারগ্রস্থ ও দুর্গন্ধময়, 

1 আর অস্বাভাবিক ইঙ্জিয়-প্রবণতার রোগে তারা অভিশপ্ত । এ সবই হচ্ছে ধ্বমে পড়া মানুষের ইন্দরিয়- 
ঞ্ প্রবণতার ছবি। এই মরতে বসা মানুষদের চরিত্রের এটি কিন্তু একটি দিক মাত্র। নানা ভাবের বুহ্ছনি * 
যে মানুষ, জটিল যে মানুষ তার যথার্থ পরিচয় এতে নেই-_এটা নেহাৎই একপেশে পরিচয় যান্থুষের। 
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তাই পকি বেবেল্‌-কে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে সব মহৎ শিল্প মানুষকে তার স্বভাবের সব জটিলতা 
নিয়ে তাকে ধ'রে দেয় সকলের সামনে । যুগের সমস্তাগুলির ফিরিস্তি দেওয়াটাই যে সাহিত্য তার শ্রেষ্ঠ ৫ 
কৃতি বলে মনে ক'রে মেই সমকালীন সাহিত্যকে গ্রাম্যতাদদোষদু্ই সাহিত্য বলে অভিহিত করে এলিয়ট 
বলেছেন যে, “এই সাহিত্যে জীবনের যূলাগুলির কিছু বাদ দিয়ে আর কিছু ম্বীত ক'রে দেখানোর ফলে 
তাদের বিকৃতি করা হয়। আর এই বিকৃতির কারণ হচ্ছে এই যে একটি সুনির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে 
যে অভিজ্ঞতা লাভ কর! হয়েছে সেই অভিজ্ঞতাকে মানবজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে যাচাই করবার কাজে 
লাগানো । তার ফলে যেটি অপ্রয়োজনীয় সেটিকে প্রয়োজনীয়ের সঙ্গে আর যেটি সাময়িক সেটিকে 
চিরস্তনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেল হয়! 

বাঙালীর সমকালীন জীবনে ও সমকালীন সাহিত্যে জীবনের এই স্থূল, একপেশে অতএব অসত্য 
প্রকাশ প্রকট হয়ে উঠেছে । আধুনিকতার কোনে! চিহ্ন আপাতত তার জীবনে নেই। রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায়__-“হঠাৎ্, গজিয়ে-ওঠা আগাছা ফসলের ক্ষেতের প্রতিবাদ শুরু করেছে । আশা করা যাক যে এ 
সমকালীনতার হালফ্যাশানি ব্যধি-মুক্ত হয়ে বাঙালীর সত্তা তার যেটি স্বধর্ম ও মৌলিকত্‌, যে মৌলিকত্বের 
জন্যে সে অনন্য, শুধু ভারতবর্ষে নয়, সে বিশ্ববন্দিত, সেই চিরন্তন আধুনিকতার পথে সে আবার অগ্রসর 
হবে। কৃষ্টিঈল আধুনিকতা বাঙালীর প্রাণবায়ু, দমকালীনতার বিষাক্ত গ্যাস তাকে কোনো মতেই 
নাশ করতে পারবে না, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস । 








বাদী রায় 


(বাংলা কথির দেশ। কবিত! এখানে আকাশে বাতাসে ভাসে। কণ্ঠে তুলে নিলেই হয়। ? 

{ নানা অঙ্ুষ্ঠানে, উৎসব আনন্দে আবহযানকাল মেয়েরা এদেশে মেয়েলি গান গেয়েছেন, ছড়। 
বলেছেন। সেই সকল ছড়৷ ও গান নিজেরাই ক্ষেত্র অনুযায়ী তাঁরা রচনা ক'রে নিতেন । পৃল্জাপার্বনে, 
ব্রতনিয়মে অসংখ্য মেয়েলি ছড়া প্রাণ পেয়েছে । শন্বের বিভিন্ন পর্যায়ে নান! ছড়ার প্রচলন করেছেন 
তারা। অনাবুষ্টিতে মেঘকে ডেকেছেন, অতিবৃষ্টিতে হৃূর্ধকে সেধেছেন | নবারের চাল মেখেছেন গানে, 
ছড়ার়। পোষে পিঠের ধান কুটেছেন, পিঠে ভেজেছেন, পৌষলম্ষ্মীর উদ্দেশে ছড়া, গান গেয়ে গেয়ে |) 

সহজাত প্রতিভায় বাংলার সেই সব অজান! ও অনাম। নারীকবি বিবাহবাসবর সরস ক'রে তুলতেন 
ছড়া কেটে কেটে। উপনয়ন, অন্নপ্রাসন যে কোনে! আনন্দ আসরে তাদের আনন্দিত কণ্ঠে ধরা দিত ছন্দ । 





ke দেই তো বলার বারি গারীফরির ইতিহাস?) 


'অপ্তদশ শতাব্দী অথবা ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাচীন গাথা ও গানের ডালা নিয়ে এলেন 
স্বরণীয় ও বরণীয়া কবি চন্জরীৰততী। পরবর্তী যুগ মনে রেখেছে তাকে, যদিও চন্দ্রাবতীর শ্রেষ্ঠকীতি 
‘রামায়ণ’ বহুলাংশে লুপ্ত। ) সীতার বনবাস পর্যন্ত রামচন্দ্রের জীবন নিয়ে রচিত এই কবিকৃতি অপাধারণ। 

ক্রমে ক্রমে রাংল! ভাষার নবজন্ম নানা প্রণালীর মধ্য দিয়ে নানা পরিখায় বয়ে এসে লেখকের 
জন্য প্রতীক্ক। উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ণ বিকাশ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের | 

(উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নারীশিক্ষার দ্রুত ও ব্যাপক প্রসার হয় বাংলা দেশে । শিক্ষার 
সঙ্গে সাহিত্য যুক্ত হয়। ওই সময় থেকে বাংলাভাষায় উল্লেখযোগ্য লেখিকাদের দেখা পাওয়া যায় । ) 

(১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এক নারী কবিকে আমরা প্রথম নারীকবির মর্যাদা দিয়ে থাকি । তার নাম 





_ কৃষ্ণকামিনী দাসী । তার কাব্যপুস্তক চিত্তবিলাসিনী, এই সময়ে প্রকাশিত হ'ল। তিনি জনসমাজে 


=. সাদর অভিনন্দন লাভ করলেন। প্রথম প্রয়াস সত্বেও কবির প্রসাদগ্ডণের পরিচয় আছে । প্রথমা 


ঞ্. 


লেখিকার কবিতার কিছু উদাহরণ আমরা এখানে দেখি 
কিসের লাগিয়া ভ্রমিতেছ একাকিনী ।'- ইত্যাদি ) 
কামিনীর উত্তর_-“আমি হে রমণী আছি একাকিনী, কুলের কামিনী তায়। 
তুমি হে এখানে কিসের কারণে বল ওহে যুবরায়।” 
১ সেকালিনী মহিলার যে সপ্রতিভ বাকচাতুর্ঘ ছিল কামিনীর উত্তরে বেশ বোঝা যায়। ) 

- (প্রাচীন নারীকবিদের কাব্য আলোচনা করার সময়ে আমাদের সর্বদা সেই সময়ের পটভূমিকে মনে 
রাখা প্রয়োজন 1) সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিতে রচনার উৎকর্ম ও অগ্রগতি বিচার্ধ র্বদাই সাহিত্যবিচারের 
ক্ষেত্রে । 

তৎকালীন ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ মারফৎ লেখিকারা সমাদৃত হতেন, তাদের রচনা প্রকাশের 


ক্ষেত ছিল। গষ্ভরচনায় প্রথমযুগের লেখিকার! প্রবণত। দেখালেও পদ্ভরচনায় তারা অধিক চমৎকারিত্ব 
তি 
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১৮ 
দেখিয়েছিলেন। হরকুষারী দেবীর কবিতার বই 'বিস্তাদারিদ্রাদলনী কাব্য’ ( ১৮৬১) প্রকানিত 
হয়। ৷ | 


অতঃপর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে রাখালমণি গুণ্যের ‘কবিতামালা’ পাওয়া গেল । 

প্রথম নারীলিখিত নাটক ‘উর্বশী নাটক’ লিখলেন এই সময় দ্বিজ্বতনয়া ওরফে কামিনীনুন্দরী 
দ্বেবী। গদ্চ ও পদ্যে রচিত এই নাটকখানিতে বহু কাব্যাংশ আছে । 

বসন্তকুমারী দাসী প্রণীত 'কবিভামঞ্জরী' আর একখানি সমসাময়িক কাব্যপুস্তক ৮ 

এই সময় থেকেই মহিলাসাহিত্য প্রকট ও প্রকষ্ট রূপ ধরে, কবিতাও স্বকীয়তা পায়। 

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্মের সঙ্গে নারীলেখকদের নবযুগ সুচিত 
হয়ে গেল। উপন্যাস গল্প প্রবন্ধ প্রভৃতির সঙ্গে ত্বর্ণকুমারী কবিতা ও গান অজশ্র রচনা করেছিলেন ।) একটি 
গান উদ্ধৃত করা যাক_ ওগো কমল আসনা, রন্রিনী বীণাপানি ! 

আমি কাহারেও আর জানি না ভারতি, তোমারেই শুধু জানি। 
ওগে মধুরছন্দ|, হৃদয়নন্দ| 

জানি না প্রভাত, না জানি সন্ধা! 

তোমারি পর্বে অর্ঘ্য রচিয়া জীবন ধন্য মানি |, 

খ্বর্ণকুমাবীর যুগ নারীসাহিত্যিকের স্বর্ণ যুগ। '্বর্ণকুমারী দেবীর দুই কন্তা হিরন্ময়ী দেবী ও 
সরলা দেবীর কবিখ্যাতি বিদিত । সরলা দেবীর গান ‘অতীত গৌরববাহিনী মম বাণী, গাহ আজি হিন্দুস্থান’ 
সকলেই শুনেছেন । ) ্‌ 

অনুরূপ পাই প্রসন্নময়ী দেবী ও তার কন্া প্রিয়স্বদা দেবীর রচলায়। মা ও মেয়ে কবি। 
প্রিয়ম্বদ]! দেবীর কবিতার পরে একটু বিস্তৃত আলোচনা কর! হবে । 

এই সময়ে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নারীলেখকের যে বিকাশ দেখি, সেখানে 
কবিতার বিকাশ অধিক। উপন্তাসলেখিকার গগ্লেখিকার জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষ/ সীমিত 
হওয়ার হেতু হৃদয়-উৎ্সারিত কাব্যধারাই তাদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী ছিল। গন্চলেখিকারাও ক্ৰিভা কী 
লিখতেন এবং বলাই বাহুল্য কবিতার কলম তাদের জোরালো ছিল বেশি । 

(অন্থুজানুন্দরী দাসগুপ্তা (১৮৭০-১৯৪৬) ও মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (তারিখ ঠিক জানা 
নেই, লেখ! ১৮৮২ থৃঃ দেখা দেয় ) তৎকালীন নারী কবি, বিশেষ খ্যাতিনাম| | 

প্রথমোক্ত গষ্যপদ্টে দক্ষ ছিলেন । মোক্ষদায়িনী ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ কবি। 'বলপ্রস্থন”, ‘সফল 
বপন ‘কল্যাণ প্রদীপ’ এর সার্থক রচনা । বক্ষ রচনায়ও মোক্ষদায়িনীর চাতুর্ধ ছিল। কবিবর হেমচন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্জেবসহ প্রতুাত্তরটি চমৎকার |) (“হায় হায় ওই যায় বাঙালীর মেয়ের” উত্তর) যথা £ 
হায় হায় ওই যায় বাঙালীর বাবু... 

| লজ্জাবতী বন্থ, মৃপালিনী সেন, নীরোদমোহিনী বন্ধ উল্লেখযোগ্য কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন 
তখন । বৃঙ্গমঞ্চের স্থকুমারী দত্ত “অপূর্বসতী নাটকে’ (অভিনয় কাল ১৮৭৫ খৃঃ) কবিতার সাবলীল 

(ক্লামিক। ইন্দিরা দেবীর কবিতা ছিল অনবন্ত। এ'র জ্যেষ্ঠা ভগিনী অহরূপ! দেবীও সত 











বাংলার মহিলাকবি ১৯ 

a প্রচুর গষ্ঠচরনার মধ্যে কাব্যরচনা বিশ্বত হন নি । অঙুরপার সৰী নিরুপম! দেবীও গন্ধের ফাকে কৰিতায় 
হাত দিয়েছিলেন। ) 
পরবর্তী যুগে গগ্ঠলেখিকা গিরিবাল! দেবী ও জ্যোতির্ময়ী দেবীও মধুর কৰিতা লিখেছেন | 


(কবি লীলা দেবীর মাম ভুলে গেলে চলে না । তিনি ১৯৪২ খৃঃ অকালে লোকান্তরিতা হয়েছেন । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘লীলা পুরস্কার" তারি স্বতিধন্য । “কিশলয়” বইখানি অগ্ঠাপি সমাদৃত । 
কবির কোমল পেলব কবিতার একটু চর্চা করা ধাক-__ 
একটুখানি দাড়াও কাছে একটু থেমে রও; 
তারার পানে একলা চেয়ে 
শুনছি তুমি যাওষে গেয়ে 
a ওই তটিনীর হিলোল বেয়ে বাণী তোমার বও ; 
একটি কথা কও হে তুমি একটি কথা কও।' ) 
অকালমত্যু কবনিতা বাংলার আরও একটি নারী কবির কথা এ সজে মনে পড়ে যায়_ 
'বাতায়ন'এর কবি উমা দেবী । 
স্ব্ণকুমারীর সমসাময়িক কাবাপ্রয়াসে চারটি অতি উজ্জল নাম পৃথক আলোচনার যোগ্য । 
সেইজন্ত এই সংক্ষিপ্ত পটভূমিকায় এতক্ষণ তাঁদের আলোচনা হয় নি। তারা বাঙালী মহিল| কবির শ্রেষ্ঠ 
উদাহরণ । 
তাদের নাম গিরীজ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), মানকুমানী বস্থ ( ১৮৬৩-১৯৪৩ ), কামিনী রায় 
( ১৮৬৪-১৯৩৩ ) ও প্রিয়ন্থদা! দেবী ({ ১৮৭১-১৯৫৫ )। 
পিরীন্দমোহিনী ও যানকুমারী উভয়েই অসময়ে শ্বামীহার! ॥ গৃহে গৃহশিক্ষা! ও সংস্কারের সংকীর্ণ 
তির মধ্যে মর্শবোনায় তারা কবিতার হার গেঁথেছেন অশ্রু দিয়ে । 
| কামিনী রায় ও প্রিয়স্থদা দেবী কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের উচ্চশিক্ষিতা, আধুনিক পরিবারের 
বিদুষী | কিন্তু ব্যথা ও বেদনার একটি স্থত্রে তার! বাংলার অনেক ব্যথিত! মহিলাকবির সঙ্গে গ্রথিত 
হয়ে আছেন | এদেশের নারীকবির ভাগো সুখের অপেক্ষা দুঃখের সমাগম দেখা ষায়। জীবিতালেখিকাদের 
কর্থা নিয়ে আলোচনায় কোনও স্থির মত দেওয়া সহজ নয়। কবি রাধারাশী দেবী, যৈত্রেয়ী দেবী, 
উমা দেবী, সপ্ধ্যা ভাছুড়ী, রাজলন্ষ্ী দেবী প্রভৃতি নারীকবির রচনার যুগ এখন চলছে। ভবিত্যতে মূল্যায়ণ 
পহজসাধ্য হবে। প্রসঙ্গতঃ রমা চৌধুরীর সংস্কৃতে প্রধানতঃ, এবং কিছু বাংলায় সঙ্গীত ও কবিতাত 
উল্লেখ করা চলে। ) 
কিন্ত বিগত! ধে সব বাংলার মহিলাকবিরা লিখেগেছেন তাহের বিষয় সম্যক আলোচন! হয় 
কোথায়? সাহিত্যক্ষেত্রে গোঠীগ্রীতি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিলক্ষিত নিঃসন্দেহে । কারণ, অতি সাধারণ 
(কোনো পুরুষকবির রচনা নিয়ে যতটা উৎসাহ প্রকাশ বরা হয়, নারীকৰির ক্ষেত্রে সেই সোচ্চার অনুমোদন 
৯ অনুপস্থিত । 
যে চারজন নারীকবির নাম বলেছি, তারা যে কোনে! ভাষার পক্ষে গৌরবের, আদরের নাম । 


২ 





রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ সংখ্যা ১ 
তাঁদের অবদান, OTA PE UE EAE UUN HEE HERAT তাদের প্রাপা ছিল, সে মূলা তীরা _ 
পরবর্তী যুগের কাছ থেকে যথাযথ পান নি। bg 

এই চারজন কবির প্রত্যেকের বিষয়ে পৃথক ও দীর্ঘ আলোচন! হওয়া অতি আবস্তিক কর্তব্য । 
আমার অপেক্ষা যোগ্যতর কেউ সে কাজ করবেন, আশা রাখি। আমার পক্ষে এখন শুধু বয়োজোষ| 
গিবীন্দ্রমোহিনীর ব্যাপক আলোচনা করা সম্ভব হবে। অন্য তিনজনের বিষয়ে যৎসামান্য বলাই আমার 
পক্ষে সম্ভবপর আজ, সময়ের সীমারেখার মধ্যে । 

(মালকুষারী বন্ধ মধুসুদন দত্তের ভাইঝি। উত্তরাধিকার ছিল পিতৃব্যের অনন্যসাধারণ 
কবিপ্রতভিভা। অল্পকালই দ্বাম্পত্যজীবন তিনি যাপন করতে পেরেছেন অকাল বৈধব্য হেতু । 

পিতৃব্যের অনুসরণে তিনি অধিত্রাক্ষর ছন্দে 'বীরকুমার বধ’ কাব্য রচনা ক'রে নারীকৰি সমাজে 
স্বনামধন্তা! হয়েছিলেন | অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশ্যাস মানকুমারী শৈশবেই আয়ত্তে এনেছিলেন | ) 

বারোখানি প্রকাশিত পুস্তকের গ্রস্থকজ্র মানকুমারী বহ্থ প্রবন্ধ গল্প ও উপন্তাসেও হাত ট 
রেখেছিলেন ৷ কিন্ত 'কাব্যকুহ্মাঝলি' এবং “কনকাঞ্জলির' কবি হিসাবেই তিনি অমর হয়ে আছেন । 

সেকালের হিন্দুবিধবাব বঞ্চিত ও নিয়ন্ত্রিত জীবনে কি করবার ছিল। কিন্তু অশ্রধারায় সজল 
মানকুমারী বহর আকাশে কাব্যের রামধন্থ আশার রশ্মি বিজীরণ করেছে । অন্যের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে 
কৰি ব্যক্তিগত বেদনা থেকে অব্যাহতি পেতেন । তাই তার কবিতায় শুচিতা ও মহত্ব অসীম । 

অন্তিমে মানকুমারী চেয়েছেন কি? 

‘আমি যেন মরি হরি! হেরি শত সুখ 
আমি যেন দেখে যাই- জগতে বোদনা নাই, 
মানবের বুকে নাই ছলা-মলা-দুখ 1 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় দেশপ্রেমের জোয়ার এসেছিল। সরল! দেবী ছিলেন 
হ্বাদেশিকতার্‌ অন্ততম চারণী। মানকুমারী বস্তুর মধ্যেও আমরা দেশপ্রেমের উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখি কতকগুলি 
কবিতায়, যথা ‘মরণের বায় বয়ে যায় শৰ 

কে তোরা মরিতে যাবি আয় ।' ইত্যার্দি। 

কবির সম্বপ্ধে বিংশবাহু দশানন হয়ে লিখলেও যতটা বোঝানো যাবে, তার থেকে বেশি বোঝানে! 
খাবে তার কবিতার অনুধাবন করতে পারলে। বাংলার খ্যাতনামা মহিলাকবিদের কত অপরূপ কাব্যসস্ভার 
বিশ্বতিসাগরে বিলুপ্ত প্রায়। উদ্ধার ক'রে একত্র সংকলনে কবিতাগুলি ধ'রে রাখা আমাদের অবশ্ত কর্তব্য । 
কেবল মাত্র টেকৃস্‌ বইএর পাতার এদের কয়েকটি কবিতা জীবিত থাকবে, এ কথা! লক্জার কথা । 
পাঠ্য কবিতাগুলিও আবার হুনির্বাচিত নয়, প্র উদাহরণও নয় । 

unit বহর রানার Bout ade নিয়ো পির মো পাঞ্জা যা 

“আমি চাই মহতের-_-মহৎ পরাণ, 
পরে সদা ভালোবাসে পরের সুখের আশে 
চির আত্মবপিদান, চির আত্মদান.. এ 

মরতে সেদেবোপম ডউপাস্ত নমহ্য মম সক 
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বাংলার মহিলাকবি 





২১ 
বন্গধা কৃতাৰ্থ! তারে কোলে দিয়ে স্বান, 
আমি সাধি সাধন! সে দেবতার প্রাণ ।, 
গিবীজ্মোহিনীর বৈচিত্র্য ও সাবলীলতা, মানকুমারীর সরল মহত্ব ভিন্নত্ত পরবর্তী দুইজন নারীকবি 
সমসাময়িক কাব্যে এনে দিলেন ধী এবং বিদেশী শিক্ষার ছাপ। 

(কামিনী রায়ের “আলে! ও ছায়ার ( ১৮৮৯ খৃঃ) খ্যাতি ছিল সর্বাধিক । তিনি সংস্কতে অনাস 
সহ বি. এ. পাশ অস্তে বেখুন স্কুলে শিক্ষকতা! করতেন বিলম্বিত বিবাহ পর্যন্ত । তিনি পাঞ্িত্যে ও শিক্ষায় 
অনন্তা, কবিতায় তাই চিন্তার স্বচ্ছত| ও পরিশুদ্ধ শবচয়ন দেখা যায়। শক্তিশালিনী এই কবি রবীন্দ্রনাথের 
সমসাময়িক হলেও রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত স্বকীয়তায় কাব্যদিগন্তে উজ্জল নক্ষত্রের যতোই বহুদিন দেদীপ্যমান। 
ছিলেন । কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া, এখনও কাবাক্ষেে এক ভান্বর স্বাক্ষর |) 
বাংল! কবিতার দিগন্তে এই নারী কবির বলি পদক্ষেপ নব ইতিহাসের জন্ম দিল । 

অকপটে তিনি প্রথম প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করলেন, নৈরাষ্য, বেদনা ও হতাশার তূপ যে 
পরিণতি, তাও বলে দিলেন। “আলে! ও ছায়া"য় আদর্শবাদের জয়ধ্বনি । স্বাদেশিক ভাবাপন্ন কবিতা রও 
প্রচুর সমাবেশ বইখানির মধ্যে । 

কামিনী রায় সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে উৎকর্য্য দেখিয়েছেন । তার কবিতা পুস্তকের নাম__ 
. শনির্াল্য, “পৌরাণিকী', ‘অশোক সঙ্গীত’, “মাল্য ও নির্মাল্য', দীপ ও ধূপ’, ‘জীবনপথে’, পুরন’ ইত্যাদি । 

নিঃসংশয়ে বল! যায়, সেই সময়ে কামিনী রায় মহিলাকবিদের শীর্ষে ছিলেন। তার কবিতায় দৃঢ়তা, 
তেজশ্বিতার সঙ্গে মিশেছিল কোমল-কাতর বাঘা-বিধুরতা । 
নিজের ব্যথা কবি বিস্মরণ হতে চেয়ে অমর কতকগুলি পংক্তি রচনা ক'রে গেছেন 
‘আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে, 
সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমর পরের তরে ।। 
দেশাত্মবোধক কবিতায় উদাত্ত আহ্বান কবির-_ 
‘যেই দিন ও চরণে ডালি দিক এ জীবন, 
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসঙ্ন, 
হাসিবার কারদিবার অবসর নাহি আর, 
ছুঃখিনী জন্মভূমি, মা আমার, মা আমার ।* 
কবির খণ্ড কাবা (“আলো ও ছায়া'র অন্তভুক্ত) ‘পুণ্ডরীক’ থেকে কয়েকটি উজ্জল পংক্তি উদ্ধার 
করা যাক “তার পর ফিরে যেন পুগুরীক দেহ, 
দগ্ধ ধৌত প্রাণ মম করিল গ্রহণ, 
গলে তব করাপিত একাবলী হার, 
অন্তর দর্পণে স্থিরা মহাশ্বেতা ছায়া, 
দুঃশ্বপন অবসানে কিবা জাগরণ, 
মহাশ্বেতা পুগুরীক চির পরিণীত।, 
অথব! থণ্ডকাব্য “মহাশ্বেতা” দেখা যাক-_( ‘আলো ও ছায়া" অস্তভু ক্র ) 


৫৬ | রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ সংখা ১ 
উদ্দেশে প্রণাম করি পিতৃ মাতৃপদে, ৫ 
করিলাম আয়োজন অহ্ুমরণের ; | 
সহসা শুনিহ্ন বাণী মধুরগম্ভীর ;_ 
ক্ষান্ত হও, বংসে, রক্ষ জীবন তোমার ; 
মর দেহী, অমর প্রণয় নিরমল ; 
বার্থ হইবে না বিশ্বে প্রেমের পিয়াস । 
শুন বসে, যারে ভালোবাস, তার লাগি 
ভালোবাস তার প্রিয় জীবন তোমার ; 
সাধিয়া সমাধিব্রত, কর নিরমল 
হিয়া তব পুণ্যবত্তি। ভালোবাস যারে, 
ভালো তারে বাস, সতি, বিরহে মিলনে, A 
চিরকাল, মরণের এপারে ওপারে |, 

কামিনী রায়ের কাব্যমাধুর্ধে আর কালক্ষেপ না ক'রে আমরা পরবর্তী কৰিবিহ্ধী প্রিয়া দেবীর 
কবিতায় আসি। 

কাধিজনননী প্রসন্নময়ী দেবীর নিকট থেকে কবি প্রিয়হ্বদা এক অনবদ্য কবিপ্রাণ পেয়েছিলেন । 

কলিফাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার প্রলেপ পড়েছিল তার পর । তিনি অনার্স ও পদ্দক-গহ গ্র্যাজুয়েট । 

বিবাহের পাচ বৎসরের মধ্যে কবি স্বামী ও একমাত্র সম্তানকে হারান । লমগ্র জীবন তিনি 
অতঃপর সাহিত্যরচনায় নিয়োগ করলেন। সংস্কৃত, ইংরেজি, ফরাসী থেকে অনর্গল অনুবাদ ও উৎকৃষ্ট 
গছ্ভরচনা থাকলেও প্রিয়ন্বদা মূলতঃ কবি 
প্রিয়ন্বদ্া দেবীর কথা কেন জানি না সর্বাপেক্ষা কম আলোচিত হয়েছে । কিন্তু বর্তমান কবিতার 
ভাষাভঙ্গি ও শব্দচয়নের সঙ্গে সর্বাধিক সাদৃশ্য প্রিয়ন্বদা দেবীর কবিতার পাওয়া যায় । শ্রতিস্থখকর শব- 
লাপিতাযুক্ত সঙ্গীতপ্রবণ অপরূপ কাব্যসস্ভার তার। গভীর মননধর্মী, বিশ্বাসে অটল, বিষাদে মধুর কবিতার 
অঙ্গে অঙ্গে সংহতি । অন্য কোনো কোনো নারীকবির মতো প্রগল্ভ বহু ভাষণে তিনি মনকে উন্মোচিত 
করেন নি। বিষাদে হুনিবিড় ধৈর্য্য মধুর থেকে মধুরতর ক'রে তুলেছে তাঁর কবিতাকে । 
'রেগু, “তারা”, পত্রলেখা”, অংশ, চম্পা’, 'পাটান* প্রিয়স্বরনার প্রকাশিত কাবাপুস্তকের নাম। 
প্রথম পুস্তক “রেণু'র প্রকাশকাল ১৯০৭ থুস্টাব্দের সেপ্টেম্বর যাস । 
প্রিয়স্বদা দেবীর একটি কবিতা উদ্ধৃতির লোভ মংবরণ করা যায় না । 
৬. (“হবে কি না হবে দেখা দুজনে আবার ? 
মৌনমুখ নতনেত্র অতিথি আমার, 
অপূর্ব মাহেন্দক্ষণে, নিঃশব্দ গোপন 
গোধূলির মতো তব হ্বপ্র-আগমন ।) 
একবার আখি তুলে যে কোনো আলোক 
ঢালিলে হৃদয়ে, চিত্তে ভরি ওঠে শোক 
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| নির্বাক ব্যথায় ক্লান্তি আসে কণ্ঠহরে ! 
তুষি গেলে, এল বাতি ধরিত্রী আবরি, 
শরতের শতদল পড়ে গেল ঝরি 
মশ্রুবিগলিত হে, দ্রুত কুহেলিকা 
সহস| করিল বিশ্ব গুপ্ত গ্রহেলিকা 
ছায়া-যবনিক। টানি, উত্তর পবনে, 
পাওুপর্ণ মৃত্যুশয্যা! বিছাইল বনে ৷ 
প্রচণ্ড লোভ সত্বেও প্রিয়ম্বদ। দেবীর কবিতার উপর এইখানেই ঘবনিকা নিক্ষেপ করতে হচ্ছে। 
বয়োজোষ্ঠা গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এই প্রখ্যাত নারীকবি-চতুষ্টয়ের। অতএব সৌজ্ন্ের রীতি 
jos EE SUE TEU A HSE NETIC SCE SOREL CEU 
‘ফুটফুটে জোছনায় ধবধবে আঙিনায় একখানি মাদুর পাতিয়ে, 
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে জননী শুইয়া আছে গৃহকাজে অবসর পেয়ে । 
সাদা লাদ! মুখ তুলি জু'ই শেফালিকাগুলি উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে ; 
প্রাচীরেতে সুশোভিত! রাধিক] ঝুমুকো লতা, ছুলিতেছে চন্দ্রকরে নেয়ে ।, 
( ‘গাৰ্স্থাচিত্ৰ’ ) 





কে এই অনবষ্ত গার্হস্থা চিত্রখানি রচনা করলেন ? 
সহজ সরল ভাষা, ছোট ছোট কথাগুলি যেন নিপুণ তুলির মতে! একে গেল এক অপরূপ রস 
মধুর ছবি। 
কবি হচ্ছেন বাংলার মহিলাকুলের গৌরব, স্বনামধন্ত! গিরীন্্রমোহিনী দামী । 
১৮৫৮ খৃন্টাব্দে গিরীজ্মমোহিনী কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর 
4 ষজিলপুরে পিতা উচ্চশিক্ষিত হারানচন্্ মিত্রের নিকটে হয় ভার বাল্যশিক্ষা ও কবিজগতে হাতে খড়ি 
উনবিংশ শতাব্দীর সেই বাংল! দেশ! নবজ্বাগরণ আকাশে বাতাসে প্রতিভাত । চেতনার 
জ্বৃভিনব উন্মেষ ষাস্যকে বিচিত্র জগতের সিংহ্দ্বার খুলে ধ'রে দেখাচ্ছে কত অজানা ভাবলহ্রী। 
এই চেতনার শ্রোভ হৃদয়ে ধারণ ক'রে গিরীন্দ্রমোহিনী গৃহের পরিধির মধ্যেই হ্ববয়কে অবারিত 
ক'রে দিলেন। পিতার অনুপ্রেরণায় ইংরেজি কবিতার বাংলা ব্যাখ্যা শুনে ছন্দে গেঁথে তুলে ধরলেও প্রকৃত 
পক্ষে গিরীন্দ্রয়োহিনীর কাব্য ছিল গৃহধর্মী । বিভিন্ন ভাব ও অনুভব কবিতার মাধ্যমে স্িনি ধারণ করলেও 
ভার রচন্বার মধ্যে এক সুকোমল করুণ বাঙালী কন্তাই ধরা দেন । | 
(দশ বৎসর বয়সে গিরীজ্রমোহিনীর বিবাহ হয়। বউবাজারের প্রসিদ্ধ দতবাড়ির নরেন্চন্দ দত্তের 
৮ সঙ্গে পরিণয়ে তার কাব্যজীবন আরও মুকুলিত হয়ে উঠল। একটি প্রেমময় হৃদয়ের ম্র্শে এসে কৰি 
“ ধতিভার আপন স্বাক্ষর পেলেন ।! 


' কিন্তু অবনেক মহিলাকবির মতোই তিনি শোকের আঘাতে গান গেয়ে উঠলেন (রন্ধলায় ) উঠতে 
ফি হ’ল তাকে পতিবিয়োগের পরে । 
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রবীন্দ্রভারভী পত্রিকা বর্ষ ১ সংখ্যা ১ 

স্বামীর মৃত্যুর পরে ১৮৮৭ খৃস্টাফে প্রকাশিত ‘অশ্রুকণা’ কাবাপুস্তক গিরীন্রমোহিনীকে প্রখ্যাত 
ক'রে তুলল। ' ইতিপূর্বে প্রবাসী স্বামীকে লেখা গন্ঠে পদ্ভে কিছু চিঠি ‘জনৈক হিন্দুমুহিল!’ নাম দিয়ে 6 
প্রকাশিত হয় স্বামীর বন্ধুর দ্বারা; গিরীন্্রমোহিনীর অজ্ঞাতসারে। অতঃপর কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 
'কবিতাহার' ও “ভারত কুম্থম" কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় । 

‘জনৈক হিন্দুমহিলা” প্রণীত বলে সেগুলির প্রচার ছিল। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরে ঈশ্বর যে 
ব্যথা দিলেন কবিকে, সেই ব্যথাই সোনা ফলালো ৷ আমেরিকার নোবেল-লরিয়েট-কবি গাত্রিয়েল। মিষ্টাল 
এক্ষেত্রে আমাদের কবির সঙ্গে তুলনীয়া। দেশ কাল অতিক্রম ক'রে ছুই-কবির মানসিক সেতুবন্ধন 
লক্ষণীয় । িষ্টালের প্রথম বই কবিতায়, মৃত্যুর পাদপীঠে অমর প্রেমের জয়গীতি--:501065 of Death’. 
এই কাব্যগ্রস্থখানি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী মিষ্টরাল বিদ্ধ জন মধ্যে সমাদৃত! হলেন, সাধারণ্যে 
পরিচিত হলেন । 

কিন্ত একটি নারী আজীবন শোকার্ত! হয়ে রইল, একটি ঘর বাধা হ'ল না। ূ 

অন্রন্থপভাবে “অশ্রকণা"য় গিরীজ্রমোহিনীর বিশেষ কাব্যসৃতা স্বকীয় আসন পেল। করুণকাতর A 
কবিভাগুলির মাধুর্ধ অপরিসীম । 

মিষ্টালের অন্তনিহিত বেদনার স্থর ও গিরীজ্রমোহিনীর স্থরে সাদৃশ্য আছে। 

এ নম্ব সে অশ্ররেখা, মানাস্তে নয়ন কোণে 

বারিতে যা চাহিত না দেখা, হলে ফুলবনে | 

সে অশ্রু এ নয়, সখা, দীর্ঘ-বিরহের পরে 

ফুটিয়া উঠিত যাহ! হাসির কমল হারে । 

এ শোকাশ্র ! নিরাশার যাতনা-গরল ঢাকা, 

এ শোকাশ্র ! বাসনার অনস্ত পিপাসা মাখা, 

এ শোকাশ্র! হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন, 

এ শোকাশ্র! জীবনের জনমাস্ত আলিঙ্গন ৷' | 

গিরীন্দ্রমোহিনী বিভিন্ন ছন্দে ও আঙ্গিকে কবিতা লিখেছেন ৷ গগ্ঠরচনায়ও তার দক্ষতা 

উচ্চমানের ছিল। “আমার দুর্গোৎসব’ গন্ধরচনার চমৎকার দৃষ্টান্ত । ওয়ালটেয়ার প্রবাসে কবির দুর্গোখ্সবের 
বর্ণনায় গগ্চবচলা। কাব্যের সমান হয়ে উঠেছে, পরিহাসে সমুজ্জল হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে। 
(১) জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী । (২) কবিতাহার | (৩) ভারত কুম্থম । (৪) অশ্রকণা। 
(€) আভাব। (৬) সন্যাসিনী বা মীরাবাঈ (নাটক)। (৭) শিখা। (৮) অর্ধ্য। (৯) হ্বদেশিশী। 
(১০) সিন্ধুগাথা। 

সং 1 চার UNE বি হান MEAN 

বিভিন্ন প্রসঙ্গে কবির লেখনী সার্থক হয়ে উঠেছে, নানাভাব এখানে মিলেছে। প্রকৃতির সৌন্দধ, 
আধ্যাত্মিক চেতনা, শ্মেহ, প্রীতি, সমস্ত কিছুর দেখ! পাওয়া যায় তার কবিতায় । বিশেষত বিয়োগ বিগ 
হৃদয়ের মর্মভেদৌ বেদনায় তিনি অনন্যা । 








td 


বাংলার মহিলাকবি ২৫. 


মিষ্টালের মতোই নিজের হতাশ! তাকে কঠিন ক'রে তোলে নি, ভার গভীর ধর্মবিশ্বাস কোথাও 
ব্যাহত হয় নি। 
‘আপন করম ফলে দুঃখ ভোগী ধরাতলে, 
না বুঝে তোমায় লোক “নিরদয় বিধি’ বলে’ 
এই ধর্মভাব কখনও হিন্দু পুরাণের অঙ্গনে আশ্রয় পায়, যথা 
‘আজু মন্থ হৃদয় মাঝে, এ কোন আলোক রাজে, দিশি দিশি আনন্দ উজোর!। 
কি নব পুলক রাশি, চিত্তে উঠছে ভাসি, -হদি নব ভাব বিভোবা। 


প্রসন্ন দশদিক বঙ্কারে গিরিপিক সমীর সুরভি চোর! 
পুলকে টলি টলি ছুটিল ঢলি ঢলি জঙ্সিলা যোগেশ-_দারা । (‘যোগমায়ার জন্ম’ ) 
ভাষার লালিত্যে, শব্দ যোজনার কৌশলে এখানে কবিত! যেন গান হয়ে উঠেছে বিনা আয়ালে। ছোট 
ছোট শষ, কখনও ব্রজ্জবুলি ব্যবহার ক'রে একটি আলোক চিত্র একেছেন কবি। গিরীজ্মোহিনী যে 
উত্তরকালে শিল্পী হয়েছিলেন এবং নানা চিত্র অঙ্কন ক'রে যশশ্বিনী হয়ে বিভিন্ন শিল্প প্রদর্শনীতে সন্মানিত! 
হয়েছিলেন, বুঝতে কষ্ট হয় না। 
কবির চিত্র ধমিতার উল্লেখে প্রথমে উদ্ধৃত কবিতাটির আরও কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করবার 
লোভ জাগে-_“শিয়রেতে জেগে শশী, যেন সে সৌন্দর্ধরাশি নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে । 
ছেলে ডাকে ‘আয় চাদ’, মা বলিছে ‘আয় চাদ’, কি করিবে চাদ মনে ভাবে।' 
ছিজেজ্দলাল রায়ের অন্ুক্ধপ কবিতাটি মনে পড়ে যায় । শ্বয়ং ববীন্রনাথ ছিজেন্দ্লালের ‘আয় চাদের ইংরেজি 
অনুবাদ করেছিলেন সেকালে । গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতাটির বিশেষত্ব বাংলার শাশ্বত-গৃহের চিত্রটি এখানে 
আমরা পাই। এই ছবি আমাদের মনে প্রাণে, ধ্যানে ধারণায় অন্ুপ্রবিষ্ট । এ নিত্যকালের। 
কবির বাৎসল্য প্রেমের, শিশু প্রেমের কবিতাগুচ্ছও অন্থপম । এখানেও সুদূর কৰি গাত্রিয়েলা 
মিষ্টাল তুলনীয়া । কবির মনের অসীম স্নেহ ছত্রে ছত্রে উৎসারিত ‘চোর’ কবিতাটির মধ্যে । এই পর্যায়ের 
কবিতাগুলি মিষ্টালের [10 Feet, পায়ের কবিতাগুলির কথা দ্বতঃই মনে জাগায়। গভীর 
কোমলতায় গিরীজ্রযোহিনী বলছেন 
'সর্বস্ব লইলি হরি যাহা কিছু ছিল মোর, 
কোথ] হতে এলি তুই ওরে ওরে ওরে চোর? 
কোলের উপরে বসে হৃদয় লইলি চুমে, 
বুকেতে কাটিয়া সি'দ এমনি সাহস তোর । 
প্রাকৃতিক বর্থনায় সাবলীল ছন্দে কবি রেখাচিত্র একেছেন ওয়ালটেয়াবের পরিবেশে 
'সোনার থালাখানি যেন ভালো! সি'ছুর মেখে ! 
কোথায় এমন জাগে রবি জলের ভিতর থেকে ! 
সুনীল নীরে মেঘের শিরে লতায়-পাতায় নানা, 
কে যেন ভাই ঢেলে দেছে কাচ৷ সোনার পান]। 








রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ধ৯ সংখ্যা ১ 
সীমাচলের পথে পথে ঝর্ণা এমন ঝরে 
আনারসের পাহাড় এমন সোনার টোপর পরে" । 
প্রকৃতি এখানে শব্দ চিত্রে ধৃত হয়েছেন স্বাভাবিক বর্ণসস্ভারে। কোন অভিশাপে প্রেমের ঘর ভেঙ্গে যায় 
জানি না। অতীতের পার থেকে ক্রৌঞ্চমিথুনের বিরহ হানা দেয় মাম্ধী আত্মায়। কবি যদি কাদেন, 
তবেই কাব্যে ফলে সোনা, ঝরে হীরা, মুক্তা, চুনী । 
( কবি দেবেজ্নাথ সেন গিরীজ্মো হিনী দাসীর উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়েছেন 
‘চিনেছি ; চিনাতে আর হবে না তোমায়। 
বঙ্গের বিধবা তুমি ‘আজন্ম দুখিনী’ 1১ 
ক বস্থর যেমন ‘বীর কুমার বধ”, কাষিনী রায়ের যেমন ‘আলে! ও ছায়া” শিরীক্জমোহিলীর তেমনি 
" কবিতাগ্রশ্ব নামের সঙ্গে শ্রদ্ধায় গ্রথিত। মহিল! কবিদের মতোই সর্বগ্রাসী প্রেমে আত্মসমপণ, 
অতঃপর Een বিষাদে অশ্রুবিসর্জন গিরীন্দ্রমোহিনীর সহজাত কাব্যের উপজীব্য । সেই যুগের প্রচলিত 
ধারায় কাব্যস্থজন গিরীজ্রমোহিনীর | তখন একালীন স্তরী-স্বাধীনতা ছিল না। মুখের ঘোমটা তোলার 
চেয়ে অনেক কঠিন ছিল মনের অবগুঠুন মোচন করা । 
সেই নারী-মনের আধো অন্ধকার আলোছায়ায় বেদনার বালুবেলায় এক নারীকবি প্রিয়- 
ধিরহকে অতীজ্রিয় লোকে উন্নীত ক'রে বেদনা থেকে মুক্তি চাইছেন, যথা 
“তুমি থাক আকাক্ষ! আমার ! 
শিশু যেন করে সাধ নিত্য সে সুন্দর চাদ 
মিটে নাক বাসনা তাহার, 
তুমি থাক তেমতি আমার ! 
সন্কীর্ণ তৃপ্তির মাঝে তোমার কি বাস সাজে ? 
অতৃপ্তি অনন্ত ভূমি রাজত্ব তোমার ; 
দূর থেকে প্রদানিব কর অনিবার ১ 
তুমি থাক আকাঙ্ষ! আমার ! 
তুমি মোর হয়ো না পাবার ।, 
বর্তষান যুগে হয়তো এই কবিতাটি পলায়নী মনোবৃত্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে কীতিত হবে। প্রিয়কে 
প্রেমিক! পেতে চান না, এটা কি রকম ? 
কিন্ত গিরীন্দ্রমোহিনীর যুগ স্মরণ করলে দেখা যাবে সেখানে পুরুষের বহুবিবাহ চলিত, অথচ 
বৈধব্যে নারীর জীবনের সম্যক অবসান । সেখানে কবির প্রেমপিপাহ্থ মন বিয়োগে সাস্তনা, বিরহে 











আশ্বাস লাভ করেন উক্ত মনোবিলাস দ্বারা । কবির কবিতা বিরহে ত্যাগ-মাধুরী গ্রহণ করে, কারণ তখন 
বিধব। হিন্দু মহিলার অন্ত গতি ছিল না । 
ঘদি বা থাকত, একনিষ্চিন্তা কৰি তবুও ভুলতেন না । বিগত জীবনের প্রেম যে তার কাছে 
বর্তমান জীবন হয়েছিল অহোরাত্র। 
‘এমন বরষা দিনে সেই গাথ! পড়ে মনে 
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বাংলার মহিলাকবি ং! 


বসে এক গৃহকোণে দোহে নির্ালায্ন। 
কে জানে কেমন ক'রে মিলেছিল একত্রে 
'আসিয়| সে পাস্থ দুটি, দৈবাৎ সেথায়-7' 
এই মধুর কলকাকলির উপর গিরীন্দমোহিনী কাব্যের যবনিক। আমরা টেনে দিলাম। নানা ভাব ও নানা 
আক্ষিকে গিরীজ্মোহিনী কবিত। লিখে গেলেও তিনি অসাধা সাধন করতে পারেন নি গতাশ্রগতিকের 
শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন ক'বে। 
তিনি প্রধানতঃ কবিতাতেই নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন । প্রকাশিত নাটক একখানি 
মাত্র, তারও নাম 'সন্গাপিনী বা মীরাবাঈ ।, ৃ 
বিগত শতাব্দীর বিধবা হিন্দু মহিলা গিরীন্দ্রমোহিনী এ কথা স্মরণ রাখা! উচিত । নঙ্গ্যাসিনী 
তার প্রতীক চিহ্ছ। সে যুগে সাধারণতঃ হিন্দু স্বামী-বিহীনার জীবনে বিশেষ কিছু করবার ছিল না, শুধু 





+ গহস্থালির অবৈতনিক সেবিক! হওয়া বা পুজার ঘরে আশ্রয় নেওয়া ভিন্ন । তবু কবি সবটাই ছেড়ে দেন নি 


এজক তাকে ধন্যবাদ । তার গান্ভীর্, পাঁণ্ডিতা, অসাধারণ কবিস্বশক্তি, সমস্ত কিছু সীমিত পরিম শুল 
আশ্রয় ক'রে বিকাশ পেয়েছিল। তাই যেটুকু পেলাম না এত শক্তিমতীর কাছ থেকে, সেজন্য অতৃপ্ত 
না থেকে সীমার মধ্য কবি তথাপি যে অসীমের সন্ধান রেখে চলে গিয়েছেন, সেই অলীমকে গৌড়জন 
স্থধাভাগ্ড মনে ক'বে পরিতৃপ্ত থাকেন যেন । 
বাংলার অবহেলিত, অধবিশ্বত নারীকবিদের পক্ষ থেকে আরও একটু বলতে চাই। এতক্ষণ 
যে সমস্ত উদাহরণ ও উদ্ধৃতি দিলাম সেগুলি সাম্প্রতিক কাবোর পরিধির মধ্যে কেমন খাপছাড়া হয়তে! 
অনেকেরি কাছে প্রতীয়মান হবে। কান ও প্রাণ প্রাচীন পদ্ধতির জটাজালে প্ররুত কবিকে হারিয়ে 
ফেলবে । কিন্ত কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব ষে রসের উপর নির্ভরশীল, সেখানে তারা! কত খাঁটি ছিলেন মাত্র একটি 
কবিতার ভাষান্তর ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছি। গিরীজ্মোহিনীর পূর্বের উদ্ধৃত কবিতাটি 
These tears are not those crystal drops, 
That hover in the corner of the eyes, 
To be shedded in petulance, 
If not met in the flower-garden, 
Beloved, there are not the tears, 
That blossomed on the petals of smile, 
When we met after long separation, 
These are the tears of grief, 
—PFull of eternal thirst of desire, 
These tears of grief are the mad longing 06 a heart. 
These tears of grief are the final embrace of life. 
কবিত্বের দিক থেকে, প্রকাশের দিক থেকে যারা সমৃদ্ধ ছিলেন শুধু ভাষাভঙ্গির পার্থক্যে তাদের কি 
ভুলে যাব _ 
বাংলার নারী কবির এই চিরন্তন আবেদন আমি নিবেদন করলাম । আমরা যদি শ্মরপ.করি 
তবেই এ'দের উজ্জীবন হবে,আবার। 











রবীন্দ্রনাথের মান্বিকত। 
হিরপ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
এইখানেই ব্রবীন্দ্রনাথের সাধনজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। জীবনদেবতার সহিত মিলনে, 
তার হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তি হয়েছিল প্রচুর ; কিন্তু তার মধ্যেই একটি অসন্তোষের বীজ আত্মগোপন করেছিল। 
তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে তিনি সাধনজীবনের পরিণতির পথে তৃতীয় ও শেষ অধ্যায়ে উত্তীর্ণ হলেন। 
সেই পথেই তার মানবিকতার জন্ম । সেটি সংঘটিত হয়েছিল এই ভাবে। 

রবীন্দ্রনাথ ধর্মসাধনার যে আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন তা বলে আদর্শ ধর্ম এমন হওয়া চাই যা 
যাহুষের তিনটি মৌলিক বৃতি__বৃদ্ধিবৃতি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্মবৃত্তির সমান পরিবর্ধনের সুযোগ দেবে। তিনি 
নীত্বই উপলব্ধি করলেন যে জীবনদেবতা তত্ব এই আদর্শের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে না। জীবনদেবতা 
তত্ব হদয়বৃতিকে প্রচুর যে দেয় তা সন্দেহাতীত। কিন্ত তা হৃদয়কে পরিপূর্ণভাবে তৃপ্তি দিতে পারে না। 
যাকে ভালোবাসি, প্রীতি করি তাকে সেবা করতে ইচ্ছা করে। এই ইচ্ছা সফল হলে কর্মবৃত্তির ও 
প্রয়োগের ক্ষেত্র মিলে যার। কিন্তু জীবনদেবতা এমন প্রকৃতির সত্তা যে তাকে সেবা করবার উপায় 
নেই। কারণ, তিনি ব্যক্তিত্ববিশিষ্টক্পে কল্পিত হলেও তিনি অরূপ, বাহিরে তার প্রকাশ নেই । তাকে 
ভালোবাসা যায় । কিন্ত সেবা করা সম্ভব হয় না । কাজেই একটি বিষয়ে বিশেষ অতৃপ্তি রয়ে যায়। 

তিনি তখন নৃতন ক'রে আবার এর সমাধানের সুত্র খুঁজতে আরম্ভ করলেন। তিনি দেখলেন 
বিশ্বদেবতা তত্ব বা জীবনদেবতা তত্ব কোনোটিই সম্পূর্ণভাবে মনের তৃপ্তি দিতে পারে না। বিশ্বদ্বেবতাকে. 
জামরা জ্ঞানে পাই, তিনি নৈর্ব্যক্তিক সত, তীর সহিত হৃদয়বৃত্তির সম্বন্ধ স্থাপন কর! যায় না। আমর! 
সর্বব্যাপী সত্তাকে সেবা করবারও সুযোগ পাই না । জল, স্থল, আকাশ- এদের ত সেবা করবার কোনো 
প্রশ্ন ওঠে না । তিনি তাই বললেন £ 


“আমর! বিশ্বের অন্ত সর্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবল মাত্র সাধারণভাবে জ্ঞানে জানতে পারি। - 


জল, স্থল, আকাশ গ্রহনক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদান-প্রদান চলে ন! তাহাদের সহিত আমাদের 
মঙ্গল কর্মের সম্বন্ধ নাই ।১৩৯ 

অপর পক্ষে জীবনদেবতা তত্বেরও একটা সার্থকতা আছে, কিন্তু তা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। ঈশ্বরের 
সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ভিত্তিতে মিলন হায়বুত্তির নিশ্চিত পরিপূর্ণ তৃপ্তি আনে। কিন্ত জীবনদেবতা 
ব্যক্তিক্নপী হলেও তিনি অরূপ; কাজেই তাকে সেবা করবার কোনো স্থযোগ পাওয়া যায় না। সেই 
কারণে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ঈশ্বরের সহিত সেবার সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে তার কোনে! 
মৃতি প্রকাশকেই সেবার পাত্র রূপে গ্রহণ করতে হবে। 

এখন প্রশ্ন উঠল সেই সেবার পাত্র নির্বাচিত হবে কে? তিনি এই যুক্তি প্রয়োগ করলেন 
যে এক্ষেত্রে যে রূপে বিশ্বসত্তা মানুষের নিকটতম সত্তারুপে প্রকট হয়েছেন, সেইরূপেই তার সেবা করা 
উচিত। মানের নিকট তার সবথেকে ঘনিষ্ঠ প্রকাশ মানুধরূপে । কাজেই বিশ্বমানবকেই ঈশ্বরের 
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রবীজ্রনাথের মানবিকতা ২৯ 


ঘনিষ্ঠতম প্রকাশরূপে গ্রহণ ক'রে তার সেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে দেবা পৌছে দেওয়া যায় এই হ'ল 
& তীর সিদ্ধান্ত । 
তার এই প্রতিপাছের সমর্থনের জন্য তিনি একটি সচরাচর দু উপমার বাবহার করেছেন । 
তিনি বলেছেন কোনে! বিশেষ নারীর নানারূপে প্রকাশ থাকে । কোথাও তিনি কন্যা, কোথাও পত্রী, 
কোথাও সখী, কোথাও মা | কিন্তু তার নিজের সন্তানের নিকট তার যেটি ঘনিষ্ঠ প্রকাশ তা হ'ল মাতৃরূপে, 
অন্য প্রকাশ তার কাছে অর্থহীন। সেই রকম বিশ্বস্বার প্রকাশ নানাভাবে । জড়েও তার প্রকাশ, 
ভক্তের হৃদয়ে বাক্তিক্গগী ঈশ্বররূপেও তার প্রকাশ, আবার বিভিন্ন জীবরূপেও তার প্রকাশ । মানুষের 
নিকট যে প্রকাশ তাৎপর্যপূর্ণ তা হ'ল যাহুষরূপে । মানুষকে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতম প্রকাশরূপে গ্রহণ ক'রে 
বিশ্বমানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করলে তবেই বিশ্বসত্তাকে সেবার মধ্য দিয়ে লাভ করতে পারি । মোটামুটি 
এই হ’ল তার যুক্তি। তিনি তাই বলেছেন £ 
L- মাতা যেমন একমাত্র মাতৃসন্বদ্ধেই শিশুর সর্বাপেক্ষা নিকট, সর্বাপেক্ষা! প্রত্যক্ষ, সংসারের 
সহিত তাহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য, তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট 
একমাত্র মঙুয্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যন্ষপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান-_এই লসদ্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমর! 
তাহাকে জানি, তাহাকে প্রীতি করি, তীহার কর্ম করি 1৪০ 
তিনি এই প্রসঙ্গে আরও উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের সেবা ক'রে'শুধু মেবাবৃত্তির তৃপ্তি হয় 
না, মানুষকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের যদি ধর্ম গড়ে ওঠে তা হলে তার সাহায্যে একসঙ্গে বুদ্ধিবৃরি, হৃদয়বৃত্তি 
এবং সেবাবৃত্তির তৃপ্তি সাধন করা! সম্ভব হয়। অর্থাৎ তাকে অবলম্থন করেই আদর্শ ধর্ম গড়ে উঠতে পারে। 
তার সপক্ষে তিনি দু'একটি যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। যেমন, মানুষের কাছে ব্রহ্ষের যে মানুষের নিকট 
ঘনিষ্ঠতম প্রকাশ, এই উপলব্ধি বৃদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগেই সম্ভব । ম্থতরাং এখানে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ ক্ষেত্র 
আছে। দ্বিতীয়ত, মানুষ, আকাশ, বাতাস, নদীর মত জড় বস্তু নয়; সে হদয়বৃত্তিবিশিষ্ট জীব। কাজেই 
“দে গ্রীতির আদান প্রদান করবার ক্ষমতা রাখে। এই ভাবে হদয়বৃত্তির তৃপ্তিরও স্থযোগ ঘটে । সর্বশেষে 
সব! করবার যোগ ত থাকেই । অতিরিক্তভাবে মানুষের সেবা কাজে লাগে, সর্বজনীন কল্যাণসাধন ক'রে 
তা সার্থক হয়ে ওঠে। এই জন্যই তিনি বলেছেন, ঈশ্বরকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় মানুষের মধ্য 
দিয়েই । আমাদের এই প্রতিপাগ্ঠের সমর্থনে তার প্রথম দিকে মন্তব্যটি এখানে উদ্ধত করা যেতে পারে £ 
'আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, কর্মবৃত্তি, আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রকাশ করিলে, 
তবে আমাদের পক্ষে আমাদের অধিকার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এই জন্য ত্রহ্ষের অধিকারকে বৃদ্ধি, গ্রীতি 
. ও কর্মঘাবা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুয্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই ।,৪১ 
" এইভাবে বিশ্বমানবের মধ্যে পরমসপ্তার যে অভিব্যক্তি তার সেবাই তার মতে আমাদের পক্ষে 
আদর্শ ধর্মের স্থান গ্রহণ করবার উপযুক্ত । কারণ এখানে মানুষের বৃদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্মবৃত্তি 
সমানভাবে নিয়োগ করবার ক্ষেত্র পাওয়া যায় । অন্ত পথে পরম সত্তার সহিত একটি বিশেষ বৃত্তির সাহায্যে 
মাত্র আংশিক সংযোগ ঘটে; কিন্তু এখানে তিনটি বৃত্তির সাহায্যেই পরিপূর্ণ সংযোগ ঘটে। তাই তিনি 
ষ্ঠ বলেছেন : 
&ঃ 











ধর্ম ৪১ ধর্ম 





রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ সংখা ১ 
'এই জন্য মানব সংসারের মধ্যেই প্রতিদিনের ছোট বড় সমস্ত কর্মের মধোই ব্রহ্মের উপালনা 
মাহুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা । অন্ত উপাসনা আংশিক, কেবল জ্ঞানের উপাসনা, সেই উপাসন! $ 
ছারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ত্রন্ধকে স্পর্শ করিতে পারি; কিন্তু প্রত্যক্ষ লাভ করিতে পারি ন! 1৮6২ 
এই উপলব্ধির ফলে যেন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার প্রতি আবর্ধণ শিথিল হয়ে 
গিয়েছিল এবং তার স্থান নিয়েছিল বিশ্বমানব। যেমন একাকী বনে বা বিজনে বসে ঈশ্বরের ধানধারপার 
প্রতি তার আকর্ষণ কমে গেল, তেমন নিজের মনের মন্দিরে জীবনদেবতার সহিত মিলনের আকাঙ্ষাও 
শিথিল হয়ে গেল। পরিবর্তে তিনি চাইলেন বিশ্বমানবের মধ্যে তীর যে প্রকাশ সেই প্রকাশের সহিতই 
তিনি যোগ স্বাপন করবেন | এই মনোভাবই হ’ল নীচে উদ্ধৃত কাব্যাংশের প্রেরণা £ 
বিশ্ব সাথে যোগে যেথা বিহার, 
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো । 
নয়কো। বনে নয় বিজনে, A 
নয়কো আমার আপন মনে, 
সবার যেথায় আপন তুমি হে প্রিয়, 
সেথায় আপন আমারো ৪৩ 
এই ভাবে সাধনজীবনের শেষ অবস্থায় তাঁর নিজস্ব মানবিকতার জন্ম হ'ল। তিনি বললেন, ঈশ্বরকে 
আবিষ্চার করতে হবে বিশ্বধানবের মাঝে, তাকে প্রীতি করতে হবে মানুষকে প্রীতি ক'রে এবং তীর কাছে 
সেবা পৌছে দিতে হবে মাহুষের সেবা ক'রে । বিশ্বমানবের সেবা, বিশ্বমানবের কল্যাণসাধন, এই ত 
হ’ল শ্রেষ্ট ধর্ম। এইরূপে পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের সহিত সংযোগলাভের চেষ্টার ফলে রবীন্দ্রনাথের নয়নে 
ঈশ্বর মানবিক ধর্মে ভূষিত হলেন । বিশ্বমানবের সেবা কিভাবে করতে হবে, এ বিষয়ও তিনি চিন্তা করেছেন । 
তিনি বলেছেন, ঈশ্বরের উপাসনাকে সার্থকাবে গড়ে তুলতে হ'লে মানুষের “বিশ্বকর্মা” হতে হবে। এই 
শব্দটি তিনি একটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন । তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, যে কাজ কেবল 
ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণসাধন না ক'রে সাধারণভাবে মাঁচষের কলাণসাধন করবে তাই করতে হৰ্ী। 
অর্থাৎ যা বিশ্বজনীন কল্যাণ আনে, তাই করাই হ'ল বিশ্বকর্ম। হওয়া । সে কাজ ক্ষুদ্র হলেও ক্ষতি নেই, 
তার ফলে সাধারণ মানুষের উপকার সংঘটিত হলেই তা বিশ্বজনীন কাজ, এবং যে মানুষ এইভাবে সাধারণের 
কল্যাপসাধন করে সেই বিশ্বকর্মা | এই সম্পর্কে তার একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। 
তিনি বলেছেন ঈশ্বরের সহিত মিলিত হতে আমাদের কর্মকে স্বার্থপরতা দোষমুক্ত করতে হবে, আমাদের 
সকলের জন্ক কাজ করতে হবে। তার ধারণায় যে কাজ কল্যাণ আনে তা সামান্য হলেও বিশ্বজনীন । 
এমন কাজই বিশ্বকর্মার আদর্শকে দ্পায়িত করে, কারণ তিনি বিশ্বের জন্য কাজ করেন 198 
পরে ববীন্দ্রনাথের মানবিকতা একটু পরিবতিত হয়ে সামান্য ভিন্নক্ূপ নিয়েছিল। তা বলে, 


৪২ বর্ম ৪৬ গ্ীতাপ্রলি। ৯৮ 


86 ‘All work that {le good, 0058 mall in 82605 18 universal In 01050809৮85 Buob Work 
makes for realisation of a Viswakarms, the world worker who works tor all.’ 


Religion of Many, Bpiciival nu 














LLL তি 





রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা ৩১. 


বিশ্বজনীন কর্ম ত মাস্ষের প্রশস্ত ধর্ম বটেই, অতিরিক্কভাবে যে কর্ম দলিত, অবহেলিত শ্রেণীর মাঙ্বের 
সেবায় লাগে তা আরও সার্থক আরও আকর্ধণীয়। কারণ, তার ধারণায় সাধারণভাবে মাছষের মধ্যে 
ঈশ্বরের প্রকাশ ত আছেই, কিন্তু তার যেন বিশেষ আকর্ষণ নীচের তলার মানুষের প্রতি, তাদের মাঝে 
তার বিশেষ প্রকাশ । এই মনোভাব প্রণোদিত হয়েই তিনি বলেছেন যে ভজন-পূজন-সাধন-আরাধন। বা 
মন্দিরে বসে বিগ্রহের সেবা এগুলি সার্থক উপাসনা নয় । কারণ দেবতা ত মন্দিরে আবদ্ধ নন, তিনি স্থান 
নিয়েছেন অবহেলিত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে £ 
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে 
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে, 
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে 
দেবতা নেই ঘরে ।8৫ 
"ই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বললেন, মন্দিরে দেবতাকে খোঁজা বৃথা, আনুষ্ঠানিক ধর্ম সার্থকতা মণ্ডিত 
হয় না, কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগই প্রকৃত ধর্মাচরণ £ 
'রাখোরে পূজা থাকরে ফুলের ডালি 
ছি"ডুক বস্তু লাগুক ধূলা বালি, 
কর্মযোগে তাবু সাথে এক হয়ে 
ঘর্ম পড়ুক ঝড়ি 1৪৬ 
ঈশ্বর ত মন্দিরে নেই, তিনি আছেন যারা দরিদ্র শ্রমজীবী তাদের মধ্যে, যাদের কঠোর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম 
ক'রে দিন কাটে তাদের মধ্যে । তিনি আরও বললেন, শুধু শ্রমজীবী নয়, ঈশ্বর বিশেষ ক'রে স্থান নিয়েছেন 
যার! সর্বহারা তাদের মাঝখানে । কারণ তিনি দীনের সঙ্গী | যারা রিক্ত, সর্বহারা, দীনদরিদ্র তাদের 
প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ণ। তাই ধনে মানে যারা স্থখে আছে তাদের মধ্যে তাকে খোজা বৃথা । 
(নীচের মহলের মানুষের দিকেই নজর দিতে হবে: 
ধনে মানে যেথায় আছে ভরি 
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি 
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গী হীনের ঘরে 
সেথায় আমার হৃদয় নামে নাথে 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
সবহারাদের মাঝে ।৪+ 
সুতরাং বিশ্বজনীন কর্ণ নেবে উপাসনার স্থান এবং তার বিশেষ ক্ষেত্র হবে দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষ যেখানে 
: পড়ে আছে সেখানে । এই খানেই রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত মানবিকতার বৈশিষ্ট্য । তা এমন একটি ক্ষেত্র 
নির্বাচন ক'রে নেয় যেখানে বিশ্বজনীন কল্যাণকর্মের সর্বাপেক্ষ! সার্থক পরিণতি ঘটে। এই হ’ল রবীন্দ্রনাথের 
মর্মলাধনার শেষ কথা, তার সাধনজীবনের চরম উপলব্ধি। যে ভাবধার! কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক 
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সৌন্দর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে শুরু হয়েছিল তা শেষ হয়েছিল বিশ্বযানবের, বিশেষ ক'রে অবহেলিত মানবের & 
সেবার বাণী শুনিয়ে । 

উপরের আলোচনায় রবীজ্ঞনাথের নিজন্ব মানবিকতা! তব, তার বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস 
সহ সবিস্তারে বণিত হয়েছে । মোটামুটি তিনি বলেছেন মানুষের তিনটি মূল বৃত্তির যে ধর্মতত্বে সমান 
ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব, তাই হ'ল আদর্শ ধর্ম । তার মতে মানুষের ধর্ম হ’ল তাই যা মানুষের নিজন্ব 
প্রকৃতিকে বিকাশ করতে সাহায্য করবে। ত! সম্ভব হয় তার তিনটি মৌলিক বৃত্তির যুগপৎ পরিবর্থনে । 
কাজেই তার ধারণায় মতিগতির পথে যার যে পথ খুসি বেছে নিক, এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়। স্থতরাং 
ভ্রীরামকফের মত, বা গীতায় প্রদশিত পথ তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি ধর্মের কাছে শুধু ধর্মবোধের 
তৃপ্তি দাবি করেন নি। তার কাছ হতে আরও অতিরিক্ত জিনিস আশা করেছেন । তিনি চেয়েছেন, তা 
মানুষের সকল সদ্ধ ত্রির বিকাশ সাধন ক'রে তার সামগ্রিক কল্যাণ আঙ্গুক | 

তার এই দাবি যুক্তিসঙ্গত নয় ব'লে অস্বীকার করা যায় না। এই প্র্গে একটি উদাহরণ প্রয়েী 
করা যেতে পারে । নদীর জল বধধায় স্ফীত হয়ে সমুদ্রের দিকে ছোটবার পথে যাঁদ নদীর বক্ষে স্থান খুজে 
ন! পায়, তা হলে বস্তা স্যরি করে। তার কারণ এই বন্যার পিছনে এক শক্তি রয়েছে যা আত্মপ্রকাশের 
পথ খুজে বেড়ায়। এখন যদি বলা হয় যে তা যেখান দিয়ে যে ভাবে পথ খু'জে পাবে সেইখান দিয়েই 
তাকে যেতে দেওয়া হবে, তা হলে কেবল জলপ্রবাহের সমুদ্রপথে যাবার ব্যবস্থাই ক'রে দেওয়া হয়, অতিরিক্ত 
কিছু লাভ হয় না। অপর্পক্ষে তা বন্যা! সৃষ্টি করলে অনেক ক্ষতি হয়। এখন সেই বন্যার শক্তিকে বাধ 
বেঁধে সংহত ক'রে নিয়ে, খাল কেটে দেশের অনুর্বর অংশে যদি প্রবাহিত করা যায়, তা হলে অতিরিক্ত লাভ 
হয়। নদীর জল তার নির্গমের পথ খু'জে পায়, অতিরিক্তভাবে সংহত ও নিয়ন্ত্রিত আকারে প্রবাহিত হয়ে 
ত! দেশকে বন্তায় ক্ষতিগ্রস্ত না ক'রে শহ্যঘ্ডিত করে । 

মনে হয়, ধর্ম সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা এই ধরণের যুক্তিদ্বারা প্রভাবাদ্ধিত হয়েছিল । 
মানুষের বিশ্বসত্তাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের ইচ্ছা একটি প্রচ শক্তি। তার তৃপ্তি সাধনের জন্যই নানা উপারগঞী 
রীতির উন্ভব। কিন্তু কেবল তৃপ্তি সাধনের মধ্যেই যদি আমাদের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ রাখি, তা হলে তা শুধু 
অনিয়ন্ত্রিত থেকে যায় না, তার অতিরিক্ত কোনো ব্যবহার থাকে না। অপরপক্ষে উপাসনার রীতি ঘটি 
এমন ভাবে নির্বাচন করা যায়, যাতে শ্রদ্ধা নিবেদনের ইচ্ছার তৃপ্তি সাধন হয়ে অতিরিক্তভাবে মানুষের 
মূল বৃত্িগুলির বিকাশ ঘটে, তা হলে অতিরিক্ত লাভ হয়। একটি প্রচণ্ড শক্তিকে শৃদ্ঘলিত ও নিয়ন্ত্রিত 
ক'রে এইভাবে সকল মানুষের কল্যাণসাধনে নিয়োগ করা যায়। এই খানেই রবীন্দ্রনাথের মানবিকতার 
বৈশিষ্ট্য । 
এখন যনে হয় রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত মানবিকতার সঙ্গে অন্ত কয়েকজন বিশিষ্ট মশীধীর মানবিকতার 
সম্পিত চিন্তার তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি। তাতে ছুটি লাভ আছে। প্রথমত এই ধরণের 
আলোচনার ফলে তার নিজের তত্বটিকে আবও ভালো ক'রে বোঝা সম্ভব হবে । দ্বিতীয়ত, এই আলোচনা 
ফলে তার প্রবর্তিত তত্বের উৎকর্ষ কোথায় তা ভালে! ক'রে হায়সঙ্গম হবে। 


সরি 











রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা ৩৩ 


আমর! প্রথমেই তার প্রবর্তিত মানবিকতার সহিত ফরাসী দার্শনিক কৌত-এর মানবিকতার 
তুলন! করতে পারি । তাঁর দর্শনের নাম অনুসারে আমরা একে নৈশ্চত্তিক মানবিকতা" বলতে পারি । 
কৌোত-এর মানবিকতা -তত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই নিবন্ধের গোড়ায় দেওয়া হয়েছে। কাজেই তার 
পুনরুলেখ এখানে নিশ্প্রয়োজন | তার দর্শনের বৈশিষ্ট্য বেশ স্থুম্পষ্ট । তার ধারণায় বিশ্বের মৌলিক 
সমক্কাগুলর সমাধান মানুষের সীমাবদ্ধ শক্তিতে সম্ভব নয়। সে চেষ্টায় যা পাওয়া যায় তা কল্পনাভিত্তিক 
এবং সেই কারণে নির্ভরযোগ্য নিশ্চিত তথ্যসংগ্রহ করতে তা অক্ষম । কেবল একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেতে 
মানুষ নির্ভরযোগ্য তথ্যসংগ্রহের ক্ষমতা রাখে। তা হ'ল প্রত্যক্ষ জগতের কার্যকারপ সম্বন্ধে সংযুক্ত রীতির 
দ্বারা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা । 
| মৌলিক সত্ব! সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান-আহ্‌রপণে অক্ষমতা হতেই তাঁর মানবিকতাবাদের উৎপত্তি । 





ফলে ধর্মে ও দর্শনে তিনি আস্থা হারিয়েছিলেন এবং তাই ধর্মচিন্তা ঈশ্বরের কোনো স্থান আছে বলে স্বীকার .; 
করতে পারেন নি। অপর পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদনের এবং সেবার একটি পাত্র নির্বাচনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে | '' 





ঞঞকুতরাং তাঁর সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছিল ঈশ্বরের শৃন্ত আসনে কাকে স্থাপন করা হবে এই । তিনি ঠিক করলেন 
মানুষকে সেই আসনে বসানো হ'ক। মাহুধকে অভিবাদন করলেন “মহান সত্বা”৪৯ বলে। অতিমানবক্ষে 
শ্রদ্ধ৷ নিবেদন এবং সাধারণ মানুষের সেবাই হ’ল তার মানবিকতার মূলনীতি । তা ঈশ্বর হতে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন, সেখানে ঈশ্বরকে নির্বাসিত ক'রে মানুষকে তার স্থানে বসানো হয়েছে । 

তার এই পরিকল্পনায় যেমন গুণ আছে তেমন দুর্বলতাও আছে দেখা যায়। ঈশ্বরকে তিনি 
নির্বাদিত করলেন এই ধারণায় যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় না, তার সম্বন্ধে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া 
যায় না। ব্যক্তিক্পী ঈশ্বরের পরিকল্পনা হয়ত যুক্তি দিয়ে সমর্থন কর! শক্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু একটি প্রচ্ছন্ন 
মহাশক্তি যে সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত ক'রে নিয়ন্ত্রণ করছেন এ বিষয় অনিশ্চিত মনোভাব পোষণ করবার কোনে! 
সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। কবি ও দার্শনিক যে এই প্রতিপাদ্য সমর্থন করেন মে কথা নাই ধরলাম । 
বৈজ্ঞানিক যে তার সমর্থন করেন না এমন বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন-এর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি এই ধরণের একটি নৈর্ব্যক্তিক মহাসত্তার 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন এবং তাকেই ঈশ্বর বলে গ্রহণ করেছিলেন । তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
উৎকর্ষ এই যে তা মানুষকৈ কার্ধ-কারণ সম্বদ্ধের ভিত্তিতে নানা ব্যাপার বুঝতে সাহায্য করে এবং মনকে 
কুসংস্কারমুক্ত করে। উচ্চতর বৈজ্ঞানিক চিন্তার পেছনে ধর্মানুতৃতির সগোত্র এই ধরণের একটি বিশ্বাস গড়ে 
ওঠে যে বিশ্ব বিচারবুদ্ধি বারা নিয়ন্ত্রিত । তার ধারণায় বিশ্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হতে একটি উচ্চস্তরের মনের 
প্রচ্ছন্ন প্রক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই ধারণাকে সর্বেশ্বরবাদ ব'লে বর্ণনা করেছেন 1৫০ 

কৌত-এর মানবিকতার কি উৎকর্ষ তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । উপাসনা বা বিশগ্রহের 
ফেব! ও পূজায় যে সময় ও সামর্থ্য অতিবাহিত হয় তা কেবল ভক্তের হদয়বৃত্তি ও সেবাবৃত্তির তৃপ্তি সাধন 
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¢* ‘This firm belief, a belief bound with deep feeling, In a superior mind that raveals itself 












Yn he world of experience represents my conceptions of God. In oommon parlance, It may be 
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করে, তার অতিরিক্তভাবে যাম্ষষের কোনো কল্যাণসাধন করে না। এই ভাবে তার সার্থকতার ক্ষেত 
সীমাবদ্ধ । বিগ্রহ ও ঈশ্বরের সেবার পরিবর্তে যদি মানবজাতির সেবাকে ধর্ম আচরণের রীতি ব'লে গ্রহণ $ 
করা যায় তা ব্যাপক ক্ষেত্রে কল্যাণধর্মী হয়ে সার্থক হয়ে ওতে । 

অপরপক্ষে কৌচ-এর মানবিকতার দুর্বলতা এসে গেছে ঈশ্বরকে একেবারে বর্জন ক'রে । ঈশ্বরের 
প্রতি ভক্তি নিবেদন এবং তাকে সেবা করবার আকুতি একটি মৌলিক আকুতি । তার শক্তি প্রচও। 
তা প্রাকৃতিক শক্তির সহিত তুলনীয় এবং অসাধ্য সাধন করবার ক্ষমতা রাখে। তার আদর্শ ঈশ্বরকে 
বর্জন ক'রে সেই প্রচণ্ড শক্তির সহযোগিতা! হতে বঞ্চিত হয়েছে । ফলে বিশ্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগের 
যে ইচ্ছাশক্তি তা দুর্বল হয়ে পড়ে । ঈশ্বরকে সেবা করছি এই জ্ঞানেই যদি মানুষকে সেবা করছি বলা হ'ত 
তা হলে ধর্মবৃত্তির সঙ্গে এই আদর্শের সংযোগ সাধিত হয়ে তাকে আরও শক্তিশালী করতে পারত । 

ভারতীয় দর্শনে কোত-এর মানবিকতার সঙ্গে বুদ্ধের আদর্শের খানিকটা তুলনা চলতে পারে। 
তাদের এঁক্য এইখানে যে উভয়েই ধর্ম হতে ঈশ্বরকে বর্জন করেছেন। তবে বৃদ্ধের আদর্শ আরও ব্যাপক, 
তা বলে শুধু মাহুষ নয়, সকল জীবের প্রতি গ্রীতি বহন ক'রে তাদের সেবা করাই প্রকৃত ধর্মরীতি 
তার স্থাপিত আর্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে সংযম, সত্যনিষ্ঠাগ্রভৃত্তি নৈতিকগুণের চর্চাটির নির্দেশ ত আছেই। 
অতিরিক্তভাবে সর্বজীবে প্রীতি ও সেবার নির্দেশ আছে । অষ্টাঙ্গিক মার্গের একটি অঙ্গ হ'ল সম্যক বর্ম। 
অহিংসা ও প্রাণী হত্যায় বিরত থাক! তার প্রধান অঙ্গ । তিনি যা প্রচার ক'রে ছিলেন তা শুধু হিংসাবৃত্তি 
দমন নয়, তার থেকে অনেক বেশি । সংক্ষেপে বল! যায় সকল জীবকে ভালোবেসে, সকলের মঙ্গল কামনা! 
ক'রে, সর্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতেই তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন । তিনি মানবিকতাকে বিস্তারিত 
ক'রে সবজীব হিতৈষণায় রুপান্তরিত করেছিলেন । এই প্রসঙ্গে ত্রিপিটক হতে একটি বচন উদ্ধৃত করা 

‘আমাদের মন চঞ্চল হবে না, কুকথা আমর! উচ্চারণ করব না, গু বিদ্বেষকে বর্জন ক'রে, আমরা 
হৃদয়ে কোমল ও সহানুভূতিসিক্ত ভালোবাসা পোষণ করব। আমাদের প্রেমময় চিন্তার কিরণে তাকে 
আপুত করে আমরা তার কাছ হতে যাত্রা করব এবং সমগ্র বিশ্বকে বহুদূর প্রসারী মহান ও অপরিষে 

প্রেম দ্বারা আপ্লুত করব ৫০ 

এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ বুদ্ধের যেমন মনীষা ছিল তেমনি হৃদয়বৃত্তি প্রবল ছিল। সম্ভবত 
হৃদয়বৃত্তি তার জীবনে মূল প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিল। তার হৃদয় ছিল করুণায় ভরা । সেই কারণে 
সে কালের মানুষ তাকে পরম কাকুণিক মহধি নামে ভূষিত করেছিল। মানবজাতির জীবনে আধি ব্যাধি 
জরা মৃত্যুর উপস্থিতি তার মনে প্রচও আঘাত হেনেছিল ব’লেই রাজ্যের সম্পদ ত্যাগ ক'রে সন্যাসী হয়ে 
তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য দুঃখ হতে মুক্তির উপায় খু'জেছিলেন। ফলে যে নূতন ধর্ম গড়ে উঠেছিল 
ত! ঈশ্বরকে অস্বীকার ক’রেও দয়া ও প্রেমের প্রভাবে স্বজীবহিতৈষণা ব্রত প্রচারে তাকে উৎসাহিত 
করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ এই কারণে বুদ্ধের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। নীচে উদ্ধৃত তার 
মন্তব্য তার সমর্থন করবে । 

‘আমি সেই গৌতমবুদ্ধের স্বায় চরিত্রশালী লোক দেখিতে চাই, যিনি সপ্তণ ঈশ্বর বা হী 


৪১ নয বি* নিকার রন 
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' রবীজ্্নাথের মানবিকতা i 
& অত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না; যিনি এই সম্বন্ধে কখনও প্রশ্ন করেন নাই, এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজেয়বাদী ছিলেন, 
কিন্তু যিনি সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন__সা'রা জীবন সকলের উপকার করিতে নিযুক্ত 
ছিলেন, সারা জীবন অপরের হিত কিসে হয়, ইহাই ধাহার চিন্তা ছিল।”৫২ 
রবীন্দ্রনাথের মানবিকতার সহিত এই ছুই মনীষীর প্রবন্তিত মানবিকতার এখন তুলনা করা 
যেতে পারে। বুদ্ধ এবং কৌত উভয়েই তাদের মানবিকতার আদর্শে ঈশ্বরকে বর্জন করেছিলেন । অপর- 
পক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে গ্রহণ ক'রে তাঁর মানবিকত! গড়ে তুলেছেন । তিনি বলেন মানুষের মধ্যেই 
ঈশ্বরের প্রকাশ, তার ত পৃথক প্রকাশ নেই; কাজেই মানুষের কল্যাণসাধন করাই ঈশ্বর পূজার সমস্থানীয়। 
তিনি মানবসেবাকে ঈশ্বরের সেবার মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন। দ্বিতীয়ত বুদ্ধের আদর্শের সঙ্গে তার 
আদর্শের একটি অতিরিক্ত পার্থক্য আছে। বুদ্ধ সকল জীবকে সেবা করতে বলেছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
মানুষকে বিশেষ সেবার পাত্ররূপে গ্রহণ করতে বলেছেন । কারণ তার ধারণায় জ্ঞান, প্রীতি ও কর্মবৃত্তির 
পরিপূর্ণ বিকাশসাধন মানুষকে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতম প্রকাশ হিসাবে গ্রহণ করেই সম্ভব। ইতর জীবের 
সহিত প্রীতির আদানপ্রদান তেমন পূর্ণমাত্মায় সম্ভব নয় যেমন মানুষের সহিত ; সেখানে তার ক্ষেত্র 
একাস্তই সংকুচিত । 








ক্রমশঃ 
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CENTRAL LIBRARY 





রম! চৌধুরী 
বন্ধজীব দুই শ্রেণীর--বুড়ুক্থ ও মুমুক্ষু | বুড়ুক্ষু জীব সকাম কর্মে রত হয়ে বারংবার জন্মজন্মাস্তয়-ভাগী হয়, 
মুক্তি তার নিকট স্বদ্রপরাহত ৷ মুমুক্কু জীব নিষ্কামকর্মকারী এবং সাধনমার্গ অবলন্বন ক'রে লে 
মোক্ষাধিকারী হয়। 
কষ 
অন্যান্য বৈদান্তিকদের গ্তায় রামান্ুজের মতেও কর্ম মুক্তির সাক্ষাৎ উপায় নয়। কিন্তু তা সত্বেও কর্মই 
গৃক্তিমার্গের প্রথম সোপান । কারণ চিত্তশুদ্ধি মুক্তিলাভের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় এবং এই চিত্তনুদ্ধিলাভের 
উপায় হল নিষ্কামকর্ম-সাধন | সেজন্ মুমুক্ষু একদিকে সকাম কর্ম, অন্যদিকে অলস জীবন সমভাবে পরিত্যাগ এ 
করে, শাস্বোপদিষ্ট নিত্য (স্বান, আচমন প্রভৃতি ) ও নৈমিত্তিক (শ্রান্ধ প্রভৃতি ) কর্ম, যাগযজ্ঞাদি ও 
আশ্রমবিহিত কর্ম সম্পূর্ণ নিম্তামভাবে সাধন করেন । ফলে তার চিত্রশুদ্ধি হয় এবং একমাত্র শুন্ধচিত্তেই 
জ্ঞান-ভক্তিক্প সাক্ষাৎ মোক্ষোপায়ের উদয় হতে পারে। ন্বতরাং এরূপ নিষ্কামকর্ম জ্ঞানবিরোধী ত নয়ই, 
উপরন্ধ জানসহায়ক-_একমাত্র সকাম কর্মই জ্ঞানবিরোধী । তাঁর এভানে' জ্ঞান ও. ভক্তির সঙ্গে কর্মের 
জাত সাধ নিরপগ করে, রামানুজ ১-১-১ ভাস্তে বলছেন-_ 

: শ্রমবিহিত-কর্মানুষ্ঠানেনৈব বিগ্ভা-নিষ্পত্তিঃ | (পৃঃ ৩৯) 
‘তদেবং ব্ৰদবপ্রাপ্তি-সাধনতৃতং জ্ঞানং সৰ্বাশ্রম-বর্মাপেশ্ষম্‌ (পৃঃ ৩২) 
| 'জ্ঞানবিরোধি চ কর্ষ-পুণ্-পাপরূপম্‌। ক্রক্ষজ্ঞানোৎপত্তি-বিরোধিত্বেনা নিষ্টফলতয়া উভয়োরপি 
পাপশব্দাভিধেয়ত্বম্‌ ।---অতশ্চ জ্ঞানোৎপত্তয়ে পাপং কর্ম নিরসশীয়ম্‌। তন্িররং চ অনভি-সংহিত- 
ফলেনানুষ্ঠিতেন ধর্মেশ 1? (পৃঃ ৩১) ক্ৰ 

‘এবং রূপায়া করবানুস্থতেঃ সাধনানি যজ্জাদিনী কর্মাণি | (পৃঃ ২৮) 

“বন্তপি বিবিদিযন্তী যজ্ঞাদয়ো বিবিদ্বিযোৎপত্তে বিনিযুজ্যন্ডে, তথাপি তক্তৈব বেদনস্ত ধ্যান- 
কর্মাণি যাবজ্জীবমনুষ্টেয়ানি 1 (পৃঃ ২৮-২৯ ) 

অর্থাৎ নিষ্কামভাবে, নিয়ষান্রসারে আশ্রমকর্মাদি সাধন দ্বারাই বিস্তার উৎপত্তি হয়। 

বরঙ্ষপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ যে জ্ঞান, ত! নিষ্কামভাবে আশ্রমধর্মপালনের উপরই নির্ভর করে। 

পুণ্য ও পাপকর্ম, বা নকামকর্মই জান-বিরোধী- সেজন্ত প্রকৃতপক্ষে অনিষ্টজনক বলে উভয়েই 
পাপশব্ববাচ্য | স্বতরাং যাতে জ্ঞানোৎপত্তি হতে পারে তজ্জন্ত পাপকর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। 
নিষ্কামকর্ম বা ধর্ম দ্বারাই এরূপ সকাম পাপকর্ষ বিদূরিত হতে পারে। 

ধ্যান বা ভক্তির সাধনযজ্ঞা দি প্রমুখ নিষ্কামকর্ম । ৫ 
এরূপ নিষ্ামকর্ণ কেবল জ্ঞান ও ধ্যানলাভের ইচ্ছাই স্থ্ট করে না, জান ও ধ্যানের উৎপত্তিও করে। 























“পাটি, 





রামাহুজের বিশিষ্টাৈতবাদ গুণ 


সেজন্য আজীবন জান ও ধ্যান প্রয়োজন বলে নিন্কামভাবে আশ্রমকর্মসাধনও সমভাবে আজীবন 
অত্যাবপ্যক । এরূপে রামাহুজের মতে মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন জান ও ধ্যানের সঙ্গে নিষ্কাম-কর্মের অতি 
ঘনিষ্ঠ সমন্ধ । এরূপ নিক্ষাম-কর্মের কার্য তিনটি--(১) চিত্তন্তচ্ধি সম্পাদন করা, (২) সশ্ুদ্ধচিত্তে জ্ঞান ও 
ধ্যানের জন্য আকাজ্ষার উদ্রেক করা, (৩) শ্বয়ং ভ্রান ও ধ্যানের উৎপত্তির পক্ষে সহায় হওয়া । 

সপসাধম 

সাধারণ ভাবে নিষ্ষাম-কর্মের উল্লেখ ব্যতীতও রামাহুজ সাতটি প্রধান নিষ্ষামকর্মের বিষয় তার 'শীতান্কে' 
বলেছেন ( ১-১-১, পৃঃ ২৯ ) যথা £ বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অন্গন্ধধ। অশুদ্ধ 
পানাহার বর্জন 'বিবেক'। আসক্তিহীনতা “বিমোক” | ছুঃসাধ্যসাধনের জন্য পুনঃ পুনঃ অভ্যাস এবং 
কোনো শুভ বিষয় অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ চিত্তসমাবেশ “অভ্যাস, । পঞ্চ-মহাযজ্ঞানুষ্ঠান ‘ক্ৰিয়া’ । বৃষ, 
পিতৃধজ, ভূতষজ্ঞ, দেবযল্ ও বহ্ষযজ্ঞ_এই পঞ্চহাষজ্ঞ | সাধারণ ভাবে ও সংক্ষেপে বল্তে গেলে, এদের 












গু অর্থ হল, যথাক্রমে নরনারায়ণ-সেবা, পিতৃপুরুষদের তর্পণ, সর্বজীবের সেবা, দেবারাধনা ও বেদপাঠ। 





সত্য, আর্জব বা লরলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও অনভিধা। বা পরদ্রব্যে নির্লোভতার সমাহার “কল্যাণ: | 
মানসিক দন্ত, দৌর্বল্য ও অবসাদের অভাব, অথবা মানসিক বল, উৎসাহ ও প্রফুলতা ‘অনবসাম'’। 
জতি দ্বাভিকত] অথবা হঠকারিতা ও অতুঃগ্র আত্মবিশ্বাস ত্যাগ ‘অন্ুস্ধর্য' অর্থাৎ অতি দৈন্তবোধের অভাব ; 
জখবা একদিকে মানসিক দুর্বলতা ও অসন্তোষ, অন্যদিকে অতি প্রত্যয় ও অতি সন্তোধ এবং অতি 
সাহসাবলম্বন এই উভয় চরম অবস্থা বর্জন ক'রে মধ্যমপস্থা অবলম্বন । 

'যতীন্দ্রমতর্দীপিকা”য় অবশ্য দ্বিবিধ! ভক্তির উল্লেখ আছে-_সাধনভক্তি ও ফলভক্তি ‘উক্ত- 
সাধনজন্তা সাধনভক্তি:, ফলভক্তিত্বীশ্বররুপাজন্যা” ( পৃঃ ৬৩)। 

অর্থাৎ সাধনভক্তি সঞ্চপাধনোডূত, ফলভক্তি ঈশ্বরপ্রসাদোডৃত । কিন্ত 'ভ্রীভান্তে, যেরূপ পরিষ্কার 
ভাবে বলা আছে যে, ভক্তি সপ্তসাধনপ্রমুখ নিফাম-কর্মেরই মুখাপেক্ষী, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, 








তার মতে কেবল অকেতুক-রুপা দারা ভক্তিলাভ হতে পারে না। সেজন্ত এই শেষোক্ত ভক্তি প্রেপত্তিরই 


অঙ্গ এবং 'বতীন্দ্র-মতদীপিকা'তেও ভক্তি ও প্রপত্তির একজে উল্লেখ কর! হয়েছে । অর্থাৎ প্রথম প্রকারের 
ভক্তিতে মুমুক্ষুর স্বতন্ত্র প্রচেই৷ অধিক দ্বিতীয় প্রকারে অল্প-_এই মাত্র প্রতেধ । 





জান 


এই ভাবে নিষ্কাম-কর্মমাধন দ্বারা চিত্তন্তদ্ধি হলে এবং ব্রদ্ধজ্ঞানের ইচ্ছা জাগ্রত হলে মুমুক্ষ তত্বজিজ্াস্থ 
হয়ে সদ্গুরুর নিকট থেকে শাস্ত্র শ্রবণ বা শাস্বাধ্যয়ন ক'রে মননের দ্বারা তা স্বীয় বিচারবুদ্ধি অনুসারেও 
গ্রহ্খ ক'রে ব্রহ্ধজ্জান লাভ করেন । 


ধ্যান বা ভক্তি 
কিন্ত জ্ঞানকে মূক্তির উপায়রূপে গ্রহণ করলেও রাষানুজ্দ ভক্তিবাদী, শঙ্ষরের স্তায় শুক্ধজ্জানবাদী নন। তার 
মতে কেবল জ্ঞানে মুক্তি নেই ভক্তি বা ধ্যানও অত্যাবশ্যক । বস্তুতঃ জ্ঞান ও ধ্যান অক্কালী লহ্বন্ধে 


আঁবন্ধ_জ্ঞানের চরযোৎকর্ষ ধ্যান, ধ্যানের প্রারম্ভ বা মূল জ্ঞান-_কেবল শুদ্ধ জানে নয়, কেবল জ্ঞান- 





বিহীম ধ্যানে নয়, কিন্তু জ্ঞানমূলক ধ্যানের মাধ্যমেই হতে পারে মানবজীবনের পরমমিস্বিলাভ। 


রামান্থজের মতে ‘ভক্তি’ শব্দের অর্থ ‘ধ্যান’ | ধ্যানের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়ে তিনি প্রীত 








৩৮ 


বলছেন--'ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্-স্বতি-সম্তান-বূপা ক্রুব| স্মৃতি: ।.."সা চ শ্বতির্র্শনলমানাকারা'। $$ 
(১-১-১ পৃঃ ২২) “সেয়ং ম্বতিদর্শনরূপা প্রতিপাদিতা দর্শনরূপতা চ প্রত্যক্ষভাপত্তিঃ | (পৃঃ ২৬) 

অর্থাৎ ধ্যান তৈলধারার ম্যায় অবিচ্ছিন্ন স্থৃতিপ্রবাহ্ময়ী ঞবা বা স্বিরা স্থিতি । অথবা একই 
বিষয়ে অনন্তচিত্তে ক্রমাগত বিরামবিহীন রূপে নিরস্তর ভাবে ম্মরণ বা চিন্তা করার নাম হল ধ্যান। 
এরূপ ধ্যান প্রত্যক্ষজ্ঞানের তুলা । অথবা এইভাবে ধ্যানের ছারা ধ্যাতা ধোোয় বস্তুটিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ 
বা দর্শন করেন- এরই দার্শনিক নাম ‘সাক্ষাৎকার’ | 

বস্তুতঃ রামাহুজের মতে জ্ঞান বিষ্কা বেদন ধ্যান উপাসনা ভক্তি প্রভৃতি শব্দ সমার্থক | সাধারণতঃ 
ভক্তিবাদ অনুসারে আমরা বলে থাকি যে, পরমেশ্বরের বিষয়ে আমাদের ‘জ্ঞান’ লাভ হলে আমাদের মনে 
হ্বতঃই সেই মহান পুরুষের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় এবং সেই মানসিক ভাবকেই বলা 
হয় ভক্তি | পুনরায় এই “ভক্তি” থেকে তাকে নিরন্তর ‘ধ্যান’ বা "উপাসনা করবারও প্রবৃত্তি জাগে । 
এরূপে সাধারণতঃ ‘জ্ঞান’ ‘ভক্তি’ ও “ধ্যান’কে সাধনমার্গের একটির পর একটি বিভিন্ন স্তর বলেই গ্রহণ % 
করা হয়। কিন্তু এই সাধারণ তত্বটিকে শ্বীকার ক'রে নিয়েও রামানুজ পুনরায় এই তিনটির অতি নিকট 
অচ্ছেগ্চ সম্বদ্ধ পরিশ্ফুট করবার জন্য এদের সমার্থক বলেও গ্রহণ করেছেন । সেজন্য ‘এভাবে’ তিনি 
বলছেন--“এবংরপা ধবাহুস্থতিরেব ভক্তি-শব্ননোভিধীয়তে, উপাসনপর্ধায়ত্থান্তক্তিশবস্ | (১-১-১ পৃঃ ২৮) 

অর্থাৎ ‘এরূপ ঞ্রবাহুস্থতি বা স্থির স্মরণই বা ধ্যানই” ‘ভক্তি’ এবং ‘ভক্তি’ “উপাসনার'ই 
নামাস্তরমাত্র।' এরপে ব্রহ্ষের স্বরূপ ও গুণাবলীর সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ ক'রে মুমুক্ষু ধ্যান ব! উপাসনার 
রত হন এবং ব্র্মসাক্ষাৎকার লাভ ক'রে মোক্ষান্বাদে ধন্ হন । 
প্রপত্তি 
নিশ্বার্কের ম্যায় রামাহুজও প্রপত্তিকে মোক্ষের স্বতন্ত্র সাধনরূপে গ্রহণ করেছেন । এ সম্বন্ধে নিশ্বার্কের সঙ্গে 
তিনি একমত; এবং এ বিষয়ে সেস্লেই আলোচনা কর! হয়েছে। 

রামাহজ তাঁর “গগ্ভত্রয়' নামক গ্রন্থে কেবলমাত্র প্রপত্তিসাধনের বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন । অতি 
সুন্দর ভাবে তিনি শরণাপত্তির মগ্্ো্চারণ কবে বলছেন-_'অপার-কারুপ্য-সৌনীপা-বাৎদলোদার্ধৈশবর্য-সৌনদার্ধ- 
মহোদধে, শীমন্-নারায়ণ অশরণা-শরপ্য ! তৎ পদারবিন্দযুগলং শরণমহং প্রপন্তে |? 

'নানাবিধানস্তাপচারান্‌ আরব্ধকার্ধান্‌, অনারক-কার্ধান্‌ কৃতান ক্রিয়মাপান্‌ করিস্কমানাংশ্চ সর্ধান্‌ 
অশেষতঃ ক্ষমন্য |; 

'দাসভূতঃ শরণাগতোহন্মি তবান্মিদাস-ইতি বক্তারং মাং তারয়।' 

অর্থাৎ হে প্রমকরুণাময়, আমি তোমার পাদপন্পে শরণ নিলাম । তুমি আমার সমস্ত পাপ, 
সমস্ত সকাম কর্ম মার্জনা কর। তোমার দাস আমি শরণাগত--আমাকে উদ্ধার কর। 

'যতীন্দ্র-মতদীপিকা”য় প্রপত্তির ছুটি অঙ্গের উল্লেখ আছে ( পৃঃ ৬৪ )। এই গ্রন্থের মতে প্রপন 
ছ্বিবিধ_-একান্তী ও পরমৈকান্তী । যিনি মোক্ষের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত ফলও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, 
তিনি একাস্তী; যিনি জ্ঞান ও ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ফল প্রার্থনা করেন মা, তিনি পরমৈকাস্তী। সত 
পরমৈকান্তীও দ্বিবিধ_দৃপ্ত ও আর্ত। যিনি দেহপাত পর্যন্ত মুক্তির জন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত, তিন্দি-.- 
দুণ । যিনি গ্রপত্তির পরমুহূর্তেই মোক্ষকামী, তিনি আর্ত। 











| | 





রামান্ুজের বিশিষ্টাতৈতবাদ ৬ 
দ্বিবিধ-প্রপন্তি 
প্রপত্তি-সাধন-সম্পর্কে শ্রীসম্প্রদায়ে দুটি বিভিন্ন মতবাদ দৃষ্ট হয়। বামাহুজ-সম্প্রদায়তুক্ত উত্তরদেশীয় বড়গলৈ 
সম্প্রদায়ের মতে প্রপত্তিতে মুমুক্ষুর স্বীয় প্রচেষ্টায়ও অত্যাবস্কক । এই মতবাদ “মর্কট-ন্যার' নামে সুপরিচিত । 
অর্থাৎ মর্কট-শিশুকে মর্কট-মাত| একস্থান থেকে অন্তত্র বহন ক'রে নিয়ে যায় সত্য। কিন্ত তা সত্বেও 
মর্কট-শিশুকে স্বপ্রচেষ্টায় মাতার বক্ষোলগ্ন হ'য়ে থাকতে হয়। একই ভাবে ভগবধ্প্রপন্ন জীব সর্বতোভাবে 
ঈশ্বরের শরণাপন্ন হলে তিনি অবস্থাই তার উদ্ধার সাধন করেন! কিন্তু তা সত্বেও জীবের নিজের 
প্রচেষ্টারও প্রয়োজন । অর্থাৎ নিজের কর্ম জ্ঞান ভক্তির দ্বারা তাকে পরমেশ্বরের তুষ্টি সম্পাদন করতে হয়। 
কিন্তু দক্ষিণদেশীয় তৈঙ্গলৈ সপ্রদ্ধায়ের মতে প্রপত্তিতে জীবের স্বীয় প্রচেষ্টার আবশ্যক নেই । এই 
মতবাদ “মার্জার-হ্টায়” নামে খ্যাত । অর্থাৎ মার্জার-শিশুকে মার্জার-মাত! যখন একস্থান থেকে অন্কত্র বহন 
ক'রে নিয়ে যায়, তখন সেই শাবকটির দিক থেকে কোনে স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার বিন্দুমাত্র প্রয়োজনীয়তা থাকে 
না। একই ভাবে মুমুক্ষু ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করলেই তার সব কর্তব্য কর! হয়, আর অন্ত কোনো সাধনের 





াবপ্তকতা নেই। 


ওনপসত্তি 

রামানুজ-সন্প্রদায় গুরূপসত্তি-সাধনও স্বীকার করেন। ঘেমন 'অর্থপঞ্চকে* 'আ্যচার্ধাভিমান-যোগ" নামক 
সাধনের উল্লেখ আছে। 

ঈশ্বরপ্রসাগ 

অন্তাম্য বৈষ্ণব বৈদাস্তিকদের স্কায় রামান্থজও ঈশ্বরপ্রসাদকেই মুক্তির চরম সাধন ব'লে গ্রহণ করেছেন । 
অর্থাৎ জ্ঞান ধ্যান প্রমুখ অন্তান্ত সাধনাবলী মুমুক্ষুর পক্ষে অত্যাবশ্তক নিশ্চয়ই । কিন্তু পরিশেষে তিনি 
ঈশ্বরকুপালাভ করতে ন! পারলে সবই ব্যর্থ হয়। 

ঈদর প্রসাদ জীবপ্রচেষ্টালভ্য 

এই কৃপা অবশ্ত যথেচ্ছ অকারণ নির্হেতুক কৃপা নয়, স্তায়ধর্মীগ সকারণ সহেতুক কৃপা । অর্থাৎ, এই 


ক্ক্ষপালাভের জন্য মুমুক্ধুকে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করতে হয় নিষ্কাম-কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, উপাসনা প্রমুখ অন্তান্ত 


খা. 


অত্যাবশ্টুক সাধনাবলীর যথাযথ সম্পাদন দ্বার; পরমেশ্বরের নিকট তাকে তার শ্বীয় ষোগাতা প্রমাণিত 
করতে হয় এই সকল দুরূহ কার্ধের মাধ্যমে । একমাত্র তখনই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধন মোক্ষলাভের উপযুক্ত 
ব'লে বিবেচিত হন। একমাত্র তখনই মুমুক্ষুর প্রচেষ্টা ও আস্তরিকতায় প্রীত পরমেশ্বর তার নিকট স্বীয় 





ম্বরূপ প্রকাশিত করেন__এরই নাম সাক্ষাৎকার", এরই নাম মুক্তি। একূপে ঈশ্বরপ্রসাদ ব্যতীত ক্ষুদ্র 


জীবের পক্ষে ব্রক্ষের সাক্ষাৎকার অসম্ভব! 
সাধপ-প্রপালী 
অতএব রামাচুজের মতে সাধনপ্রণালী নিম্মলিখিত ন্ূপ_ 
নিষ্কাম-কর্ম -) জ্ঞান) ভক্তি বা ধ্যান-__) ঈশ্বরপ্রসাদ-_) সাক্ষাৎকার-_) মুক্তি । 
রামাহজও তার ‘শ্রভায়ে’ (১-১-১) কঠোপনিষদ ও মুণ্ডকপোনিষদের সেই সুবিখ্যাত শ্লোক 
‘ভায়মাত্মা প্রবচনেন লভাঃ ( কঠ ২-২৩, মুণ্ডক ৩-২-৩ ) উদ্ধৃত ক'রে বল্ছেন-_ 
‘অনেন কেবল-শ্রবপ-মনন-নিদিধ্যাসনানা মাত্প্রাপ্তযন্পপায়তামুক্কা, ‘যমেবৈষ আত্ম! বৃণুতে, তৈনৈব 
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8 
লভ্য' ইত্যুক্তম্‌ । প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি যন্তায়ং নিরতিশয়-প্রিয়ঃ, স এবাস্ত প্রিয়তমো ভবতি । 
যথায়ং প্রিয়তম আত্মানাং প্রাপ্রোতি তথা স্বয়মেব ভগবান্‌ প্রযতত ইতি ভগবতৈবোক্তমূ।*''অতঃ এ 
সাক্ষাৎকাররূপা স্বতিঃ স্র্ধধাণাতার্থ-প্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যতাযর্থ প্রিয়া যন্ত, স এব পরমাত্মন! বরণীয়ো ভবতীতি 
তেনৈব লঙ্যতে পরমাত্বেতাক্তং ডবতি।’ (পৃঃ ২৭ )। 

অর্থাৎ কেবলমাত্র শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মপ্রান্তি বা মোক্ষলাভেয় উপায় নয়_হাকে 
পরমাত্মা স্বয়ং বরণ করেন তিনিই কেবল পরমাত্মাকে লাভ করেন। কিন্তু পরমাত্মা কেবল তাকেই বরণ 
করেন যিনি তার প্রিয়তম এবং তিনিই পরমাজ্মার প্রিয়তম ধার নিকট পরমাস্তাই প্রিয়তম । যাতে এই 
প্রিয়তম জন পরমাত্মা লাভ করতে পারেন, সেজন্ত স্বয়ং পরমাত্মাই প্রযত্ব করেন । স্থতরাং যিনি অতি প্রিয় 
পরমাত্মার ধ্যানকেই অতি প্রিয় বসন্ত ব'লে জীবনে গ্রহণ করেন, একমাত্র তিনিই পরমাত্মার বরণীয় হন, 
একমাত্র তিনিই পরমাস্মাকে লাভ করেন । 

একতত্ববাী অদ্ৈতবেদাস্ত ব্যতীত একেশ্বরবাদী অন্যান্য বেদাস্ত-সমপ্রদায়েরা সকলেই ঈশ্বরকুপাবাদ 
বা Theory 01 Grace প্বীকার করেছেন। বলা বাহুল্য যে, অদ্বৈতবাদে ঈশ্বরক্বপাবাদের শাশ্বত স্থান কী 
নেই, যেহেতু পারমাথিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ত জীবই স্বয়ং ব্রহ্ম । অপর পক্ষে সাধারণ ধর্মের দিক থেকে বা 
একেশ্বরবাদের দিক থেকে ঈশ্বররুপাবাদ অতি স্বাভাবিক । 
ঘিবিধ ঈশ্বরকৃপাবাদ | সাধারণ ও বিশেষ 
পুনরায় এই ঈশ্বরকুপাবাদের ছুটি রূপ আমরা জগতের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে দেখতে পাই, যথ! £ 
সাধারণ ঈশ্বররুপাবাদ ও বিশেষ ঈশ্বরকপাবাদ ব! ঈশ্বরহত্তক্ষেপবাদ (Theory of Grace and Theory 
of Special Grace or [11021756600 )। ভারতীয় দর্শনের মূলভিত্তি কর্মবাদ, সেজন্ত এই দর্শনে 
সাধারণ ঈশ্বরকূপাবাদই কেবল স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু গ্রশ্টীয়ান ও ইস্লামীয় দর্শনে ভারতীয় অর্থে 
কর্মবাধ গ্রহণ করা হয় না ব'লে এ সব দর্শনে বিশেষ ঈশ্বরকপাবাদ বা ঈশ্বরৃহস্তক্ষেপবাদ স্বীকৃত হয়েছে । 
সাখারণ ঈব্বরকৃপাবাদ  কখবাদ পরল্পরবিরোধী নয় 
এরূপে ভারতীয় দর্শনের মতে ঈশ্বররুপা মোক্ষের চরম সাধন বা উপায় হলেও এই রুপ মূযুক্ধর নিজের 
কর্ষসাপেক্ষ । অর্থাৎ, মুমৃক্ষুর নিষ্কাম-কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যান প্রমুখ সাধনাহুসারেই পরমেশ্বর তাকে কৃপা 
এবং মুক্তিদান করেন | এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ভারতীয় মতে কর্মবাদানুসারে প্রত্যেক জীবই 
শ্বীয় রুতকর্মের কলভোগ করে- স্বয়ং ভগবানও এক্ষেত্রে শক্তিহীন, কারণ তিনিও কোনো কর্মের 
যথোপযুক্ত ফলের বিন্দুমাত্রও ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেন না। যেমন কোনো পাপ কাজ ক'রে 
ফেলে পাপী ঈশ্বরের কৃপা-ভিক্ষা করলে, পরমকরুণাময়ও তাকে সেই পাপ কাজের যথোপযুক্ত, অবস্তন্ভাবী 
ফল থেকে রক্ষা করতে পারেন না। সেই কৃতকর্মের ফল তাকে আজ না হয় কাল, এই জন্মে না হয় 
জন্নান্তরে পেতে হবেই হবে, আর অন্য কোনো উপায় নেই। এরূপে ভারতীয় দর্শনের মতে একবার 
একটি কাজ করা হয়ে গেলে পরে তার আর কোনোদিনই, কোনোক্রমেই কোনোক্পপই পরিবর্তন বা 
ব্যতিক্ৰম সম্পূর্ণ অসম্ভব-_পরের অনুতাপ, নবসংকল্প, ক্ষমা ভিক্ষা, পুণ্যকর্ম, সাধনা, প্রার্থনা, ঈশ্বরকৃপা কোনো 
কিছুই আগের কৃতকর্মের স্কাধ্য ফলকে বিনষ্ট বা পরিবত্তিত করতে পারে না । 

দের ছুটি রণ বা বিক-্ামবিচারকরপ ভীষণ দিক এবং পরমকরণামররণ কোমল দিক ই 














ক 


রাম ম্জের বিশিষ্টা দ্বতবাঁদ সি 


(পৃঃ ২৬)। এন্লে প্রশ্ন এই যে, প্রথম দিকটি দ্বিতীয় দিক দ্বার! প্রভাবিত ও পরিবতিত হতে পারে 
কিনা। ভারতীয় দর্শনের উত্তর এই যে, তা হতে পারে না, করুণা দ্বারা ন্যায়ের অমোঘ বিধান অন্তথ। 
হতে পারে না; সর্বশক্তিমান ও পরমকরুণাময় ঈশ্বরও কোনে! কৃতকর্মের ফলের উপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ 
ক'রে তা পরিবর্তন করতে অসমর্থ এবং এই অসমর্থতা তার শক্তিহীনতা প্রমাণ করে না, তার 
সর্বশক্রিমত্বারও হানি ঘটায় না, কারণ তিনি স্বয়ং ন্যায়স্বরূপ, স্বরূপের বিরুদ্ধ আচরণ কারো পক্ষেই ত 
সম্ভবপর নয় এবং সম্ভবপর না হলে তা শক্তিহীনতারও পরিচায়ক নয়। 
সেজন্য ভারতীয় দর্শনের যে একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়সমূহ সাধারণ ঈশ্বরকুপাবাদ স্বীকার করেন, 

তারা কর্মবাদান্গগ ভাবেই তা স্বীকার করেন, কারণ ভারতীয় দর্শনের মূলভিন্তি যে কর্মবাদ, তার বিরোধী 
কোনো মত ত একমাত্র চার্বাক-দর্শন ব্যতীত অন্য কোনো দার্শনিক মতবাদে গ্রহণীয় হতে পারে না। 
বিশেষ-ঈশ্বরকৃপাবাদ কর্মবাদ বিরোধী 
কিন্ত শ্রীশ্টীয়ান ও ইস্লামীয় মতবাদে ভারতীয় কর্মবাদের স্থান না থাকাতে তার! অনায়াসে বিশেষ- 
ঈশ্বররুপাবাদ বা ঈশ্বরহস্তক্ষেপবাদ সমর্থন করতে পারেন ৷ তাদের মতে সর্বশক্তিমান ভগবানের পক্ষে সবই 
সম্ভব ; সেজন্য তীর গ্যায়বিচারকের দিকটি পরমকরুণাময় দিকটির ছারা প্রভাবিত ও অভিস্ৃত হতে পারে । 
অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে কর্মফলের ব্যত্যয় ঘটাতে পারেন, পাপীকে কৃত পাপকর্ষের ফলভোগ থেকে সম্পূর্ন 
অব্যাহতি দিতে পারেন, পুণাকর্ধের যে ন্যায্য ফল, তার চেয়ে বহুগুণে অধিক ফল দান করতে পারেন। 
অর্থাৎ এক কথায় তিনি কর্মবাদের বা ন্যায়বিচারের অমোঘ বিধানে হস্তক্ষেপ ক'রে, দয়! দ্বারা স্তায়কে 
কোমল ক'রে কৃতকর্মের উপযুক্ত ন্যায্য ফল প্রসবের ক্ষেত্রে বাধাদান করতে পারেন । স্থতরাং এই 
মতান্রমারে অনুতাপ, যার্জনাভিক্ষা, শুভ নবসংকল্প, প্রার্থনা, পুণ্যকর্ম প্রভৃতির প্রভাবে অথব! এমন কি 
অকারণেই বিগলিতহৃদয় পরমকরুণাময় ঈশ্বর জীবকে কুপাদানে ধন্য করতে পারেন । 

যেমন পবিত্র €কারাণে বলা আছে যে, সাধারণতঃ ন্কায়ধর্মাচুসারে আল্লা পুণাবানদেরই মস্তকে 


. ক্কপাবারি বর্ণ করেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও মানুষের ক্ষুদ্র শক্তির কথা বিবেচনা ক'রে পরমকরুপাময় ঈশ্বর 


তার ন্যায্য দাবি ও প্রাপ্যের বহুগুণ অধিক সুফল তাকে সঙ্গেহে দান করেন | পুনরায় তিনি পাপীদেরও 
পাঁপকর্মের সফল বহুলাংশে মাপ ও মকুব ক'রে দিতে পারেন । এক্সপে তিনি পুণ্যবানদের স্বর্গ থেকে উচ্চতর 
স্বর্গে এবং পাপীদের নরক থেকে স্বর্গে নিয়ে যেতেও পারেন অনায়াসে । স্ৃতরাং এই মতে ঈশ্বরের রুপা 


'জীবের কর্যান্ুসারী নয়। সেজন্য এই কৃপা জীবের কর্মান্থগ পুরস্কার নয়, ঈশ্বরের দানই মাত্র; এতে তার 


কোনোরূপ দাবি নেই, এ ঈশ্বরের দয়াই যাত্র। 

গ্রীশ্টীয়ান মতেও ঈশ্বরপুত্র যিশু জীবের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তার উদ্ধারের নিমিত্ত ধরাতলে 
আবিভূত হয়েছিলেন । অর্থাৎ একের কৃতকর্মের ক্ষালন অপরে করবেন। সেজন্য এই মতেও ঈশ্বরপ্রসাদ 
জীবের কর্মালারী নয়। 


 ঈখররুপাবাদের যৌদ্ধিকত। 


যাহোক এন্থলে সমস্তা হ'ল এই যে, ভারতীয় দর্শনে প্রক্ৃতকল্পে ঈশ্বররূপাবাদের স্থান কোথায় ? যদি 
একবার কর্মবাদকেই ভারতীয় দর্শনের মূলগত তত্ব ব'লে গ্রহণ করা হয়, ত! হলে পুনরায় ঈশ্বররুপাবাদ তত 


৯ এই দৰ্শনে স্বীকৃত হতেই পারে না। কারণ জীব স্বীয় কর্মবলেই সাধনফলের মুক্তির অধিকারী হুবে__ীশ্বর 


৬ 


৪২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ সংখ্যা ১ 
কপার তার প্রয়োজন কি? ঈশ্বরের দিক থেকে ত কোনোরূপ কৃপা বা করুণার প্রশ্নই এস্থলে উঠে না। 
জীব কর্ম করবে, তার ফল পাবে; জীব সাধনাবলী যথাযথ সম্পাদন করবে, তার অমোঘ ফলস্বরূপ by 
দঈশ্বরসাক্ষাৎকার ও মুক্তিলাভ করবে। স্থৃতরাং মুক্তি জীবের ন্যায্য দাবি, পরমেশ্বরের দয়ার দান নয় । 
পরমেশ্বর কূপা করে অশেষ করুণাভরে নিজেকে জীবের নিকট প্রকাশিত করছেন না__এ যে তাঁকে 
কর্মবাদা?সারে করতে হবেই হবে, তিনি অধিকারী জীবকে স্বীয় দর্শনদান করতে বাধ্য। ন্ুতরাং মনে 
হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, ভারতীয় দর্শনের ঈশ্বররুপাবাদ যুক্তিসঙ্গত নয় । 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো অসঙ্গতি এই মতবাদে নেই। পূর্বেই বহুবার বলা হয়েছে যে, কর্মবাদ 
ভারতীয় দর্শনের মূলীভূত তত্ব এবং তার অন্ঠান্ত সমস্ত তত্বই সেই প্রধান তত্বাস্সারেই প্রপঞ্চিত হয়েছে । 
এক্ষেত্রেও কর্মবাদকেই প্রধান ব'লে গ্রহণ ক'রে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের কৃপা জীবের কর্মাহ্ুসারী এবং 
মৃমুক্ষর সাধন প্রচেষ্টায় প্রীত হয়েই ভগবান তাকে কৃপাদান এবং স্বীয় সাক্ষাৎকারে ধন্য করেন । 

বস্তুতঃ এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার ও মুক্তি জীবের কর্ধান্থগ বা কর্মের ফল ব'লে, এ তার ন্যায্য দাবি 
নিশ্চয়ই-_কারো দয়ার দান নয়। কিন্তু তা সত্বেও ধর্মের দিক থেকে ঈশ্বর ও জীবের প্রকৃত লক্বন্ধটি - 
সুপরিস্ফু করবার জন্যই ভারতীয় একেশ্বরবাদিগণ এই ঈশ্বরক্কপাবাদের অবতারণা করেছেন । 

জীবেশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে ধর্মের দিক থেকে ভারতে ছুই প্রকার ভেদ দেখা যায়-_একটি হল ভয়ের, 
দুরের সম্বন্ধ অন্যটি হল প্রীতির, নিকটের সম্বন্ধ । প্রথমটির উপম! হল-_রাজা প্রজা, গুর-শিস্ত, পিতা- 
সন্তান ; ছ্বিতীয়টির উপমা হল-_মাতা-সম্তান, পতি-পত্রী, ছুই সখা-সবী, প্রিয়-প্রিয়া । 
ঈশ্বরকূপাবাদ দীবেশবরের মধ্যে মধুরতম সন্বক্কের ঘ্যোতক 
প্রথম দিক বলা চলে যে, যে স্থলে পূজ্য-পূজক, নিয়ামক-নিয়ম্য আশরয়-আশ্রিত সম্পর্ক, সেস্থলে দাবির অপেক্ষা 
ভিক্ষাই অধিক শোভন । যারা আমাদের অশেষ অন্ধ ও সম্মানের পাত্র, যাদের আমরা আমাদের অপেক্ষা 
সর্বাংশে উচ্চতর ও গরীয়ান ঝলে মনে করি, তাদের কাছে ত আমরা সরবে দাবি পেশ করতেই পারি না, 
বরং নতমস্তকে তাদের কাছে ভিক্ষা যাচ্ঞা করি। যেমন শিষ্য গুরুর কাছে রক্তচক্ষে, ভীমগর্জনে জ্ঞান 
দাবি করবে--এ তার চিন্তারও অতীত । উপরস্ত শ্রন্াবনত চিত্তে তার পাদপ্রান্তে বসে সেই জ্ঞান মে - 
সবিনয়ে প্রার্থনা করে। একই ভাবে পুত্রও পিতার কাছে ভরণপোষণ, সম্পত্তি, অন্যান্য সমস্ত স্ুটু ব্যবস্থাদির 
জন্ত সরোষ দাবি উপস্থাপিত করে না, তার আশ্রয় ও পরিচালন] সম্রম সহকারে প্রার্থনা করে মাত্র । 
দেশের রাজা যখন সত্যই দেশপালক ও প্রজারপ্লক ছিলেন, সেই সত্যযুগে প্রজারও কোনে | দাবিদাওয়া 
ছিল না রাজার উপর, কাতর প্রার্থনাই কেবল ছিল তার সম্বল । একই ভাবে জীবের মুক্তিতে পূর্ণতম দাবি 
থাকলেও সে তা ভিক্ষাই ক'রে নেয় সেই সর্বশক্তিমান সর্বপৃজ্য ভূমামহান মহতোর্মহীয়ান পরযপ্রভুর নিকট | 

দ্বিতীয় দিক থেকে এই তথ্যটি স্প্তর। ধাদের মধ্যে মধুরতম নিকটতম প্রীতির সম্পর্ক 
তাদের মধ্যে ত শু দাবিদাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। মাতার কাছে সন্তান, পতির কাছে পত্থী, সখার কাছে 
সখা, প্রিয়ের কাছে প্রিয়া কবে কোন দাবি উপস্থাপিত করেন ? বরং যা নিজেদের অতি ন্যায্য অধিকার 
ব'লে তারা জানেন, তাও ত তারা স্বেচ্ছায় সানন্দে হাত পেতে চেয়ে নেন প্রেমাম্পদের কাছ থেকে । 

বস্তুত: যেখানে প্ররুত শ্রদ্ধা! ও প্রীতি বিরাজ করছে, সেখানে দাবি অধিকার প্রভৃতির স্থান ৮ 
নেই। কারণ এগুলির মধ্যে বাধ্যবাধকতার, উদ্ধত্যের, বিরোধের, সংগ্রামের, বলপ্রয়োগের, রুক্ষতার 
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ও কঠোরতার যে আভাস পাওয়া যায়, তা সর্বাংশেই শ্রদ্ধা ও প্রীতিমূলক সম্বন্ধের বিরোধী । 'দাবি' 
কথাটি ব্যবহার করলেই মনে হয় যে, আমর! যেন অনিচ্ছুক কোনো খাতকের কাছ থেকে উদ্ধতভাবে 
বলপ্রয়োগ ক'রে আমাদের সব পাওনা আদায় ক'রে নিচ্ছি এবং তীর সঙ্গে আমাদের যেন রুক্ষ কঠোর 
খাতক-পাওনাদারের সম্পর্কই মাত্র, প্রাণের স্থ্মধুর সম্পর্ক নয়। সেজন্য কর্মবাদবিশ্বাসী হয়েও বৈদাস্তিবে 
যে মোক্ষকে দাবির বন্ত ক'রে তোলেন নি, ত! অতি স্ববৃদ্ধিপ্রস্থত। আমাদের দিক থেকে কর্মামুসারে 
সাধনামুসারে আমাদের য! ন্যায্য দাবি, তা আমর] দাবি বলে পেশ ন! ক'রে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে সবিনয়ে 
ও সানন্দে স্বেচ্ছায় তুলে দিচ্ছি সেই ন্থায়ম্বরূপ করুণাময় পরমেশ্বরের হাতে; আবার মাথা নীচু ক'রে 
হাত পেতে তা চেয়ে নিচ্ছি তারই স্নেহের উপহার ব’লে। পরমেশ্বরের দিক থেকে তিনি কর্মের অমোঘ 
শক্তির তাড়নায় কেবল বাধ্য হয়েই নয় দাবি পূর্ণ করতে হবে বলেই অনিচ্ছায় নয় কিন্ত স্বেচ্ছায় সন্মেহে 
সাগ্রহে সানন্দে জীবকে প্রিয়তম রূপে বরণ ক'রে নিচ্ছেন, আহ্বান ক'রে নিচ্ছেন তাকে তার অমৃতলোকে, 
প্রকাশিত করছেন তার কাছে তার ভাস্বর স্বরূপ, অঝোরে বর্ণ করছেন তার মস্তকে তার করুণার 
পুষ্পবৃষ্টি ! এই ত হ’ল মুক্তি, এই ত হ’ল পরমানন্দময়ী ব্রাঙ্গী স্থিতি-__দাবিপূরণের রুদ্রমৃত্তিতি নয়, লেহ- 
স্বকোমল দানের অনির্বচনীয় মধুরিমাতেই ত তার প্রকাশ। কর্মবাদমূলক ভারতীয় ঈশ্বরকপাবাদের 
এইটিই হ’ল মূল কথা । 
ধরন 
রামাহুজের মতবাদ একেশ্বরবাদ বা 21001036150) হলেও তিনি প্রধানতঃ ছিলেন দার্শনিক, ধর্মতত্ব- 
প্রচারক নন | শ্রঙ্করের অহৈতবাদে পারমাধিক দিক থেকে সাধারণ অর্থে গৃহী ত ধর্মের স্থান নেই এবং 
সেজন্ত রামানগজ ধর্শতত্বকে ব্যাবহারিক তত্বের স্তর থেকে পারমাধিক তথের স্তরে উন্নীত করেছিলেন 
সত্য। কিন্তু তা সত্বেও রামানুজের মতবাদ বহুলাংশে দর্শনমূলক এবং দার্শনিক যুক্তিতর্কই এর প্রধানতম 
উপজীব্য। সেজন্য রামানুজের প্রধানতম প্রকৃষ্ঠতম গ্রন্থ “শ্রীভান্ত” আগ্যোপাস্ত দর্শনমূলক, ধর্মতত্বের কোনো 
আলোচনা এতে নেই। তার ক্ষুত্রতর গ্রন্থ “বেদাস্তসার' এবং “বেদাস্তদীপ'ও সম্পূর্ণক্পে দর্শনমূলক । 
নিশ্বার্কের স্টার রামানুজও দর্শন ও ধর্মের অযথা সংমিশ্রণ থেকে স্বীয় বচনাকে সযত্বে রক্ষা করেছিলেন । 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে (পৃঃ ২৭) ধর্মের দিক থেকে রামান্থজের ব্রহ্ম হলেন বিষ্ণু নারায়ণ বা " 
পুরুযোত্তম । শ্রভাস্কে এই নামগুলির উল্লেখ থাকলেও সাম্প্রদায়িক ধর্মের বিষয় আর অন্য কিছু নেই। 
এই বিষয়ে আমরা! পরবর্তী আচার্যবৃন্দের গ্রন্থ শ্রীনিবাসদাস বিরচিত স্থবিখ্যাত 'যতীন্্র-মতদীপিকা প্রভৃতি 
থেকে জানতে পারি। যেমন লোকাচার্য তার তত্ত্রয়ে বলেছেন যে, বৈকুণ্ঠে ও, ভূ ও লীলাদেবী সহ 
নারায়ণ-সেবাই পরমপুরুতার্থ। 
‘যতীজ্র-মতদীপিকা’য় ঈশ্বরের পঞ্চপ্রকারের ভেদের উল্লেখ আছে ( পৃঃ ৮৩)। যথা 

(১) ‘পর’ বা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ, পরব্র্*, পরবাস্থদেব, নারায়ণ বূপ-_-এটি হল তার বৈকুগ্ঠনিবাসী, 
প্-ভূ-লীলা সমন্বিত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুভূজ মৃত্তি। (২) ‘বৃহ’ বা এ ‘পরের’ চারটি রূপ__বাস্থদেব, 

সংকর্ষণ, প্রদ্যা্ন ও অনিরুদ্ধ । সষ্টি প্রভৃতির জন্ত ও ভক্তগণের উপাসনার স্ববিধার্থে ‘পর’ এই ব্ব্যুহ* রূপ 

ধারণ করেন । (৩) ‘বিভব’ বা মৎস্ক-কূর্ম-প্রমুধ দশাবতাররূপ। (৪) ‘অস্তর্ধাষী’ বা জীবের হৃদয়স্থিত 
%. টশ্বরূপ। (৫) নঅর্চাবতার' ঈশ্বরের বিভিন্ন বিগ্রহ বা প্রতিমা । 
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ধর্মের দিক থেকে বৈদাস্তিকগণ সকলেই পরত্রক্ষের বিভিন্ন রপপরিগ্রহ স্বীকার করেছেন। এই হল ভারতের 
স্থবিখ্যাত 'অবতারবাদ'। এই বহু-সমালোচিত অবতারবাদের মূল কথা কেবল এই যে, দর্শনের দিক 
থেকে যিনি অন্তপ, ধর্মের দিক থেকে তাকেই ত রূপের মধ্যে পাবার আকৃতি জাগে এবং তারই 
পূর্ণতম তৃপ্তি এই অবতারবাদে । 
বিশ্বক্বপবাদ 
একদিকে ঈশ্বর অরূপ, বিশ্বাতীত ; অন্যদিকে তিনি বিশ্ব্প, বিশ্বলীন। যেমন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে 
ঈশ্বরের অরূপত্ব ও বিশ্বরূপত্থের বিষয় অতি সুন্দর ভাবে বলা আছে-__ 
ন সন্দ শে তিতি কূপমস্ত ন চক্ষু! পশ্যতি কশ্চনৈনম্‌ । 
হৃদ! হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তডে ভবস্তি। (৪-২*) 
নেই তীর রূপ দর্শনীয় দেগবে কে তারে মহনীয়। 
সদ! হদিস্থিত মন দ্বার! হাদিস্থ রূপে দেখেন যাবা 
মহান সেই সচ্চিদানন্দে- অমৃত হন তার! সানন্দে । (8-২০) 
এইভাবে পরমেশ্বর রূপাতীত দর্শনাতীত বিশ্বাতীত। কিন্তু অন্যদিকে তিনিই পুনরায় সমগ্র 
দৃস্ত জগত রূপে পরিদৃক্তমান__ 
বিশ্বতশ্চক্ষুক্বত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুকুত বিশ্বতম্পাৎ্। ( ৩-৩) 
সৰ্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভৃতপ্তহাশযঃ। (৩-১১ ) 
সহজশী্ধা পুরুষ: সহম্রাক্ষঃ সহশ্রপাৎ । (৩-১৪ ) 
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্‌, 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ (৩-১৯) 
তদেবাপ্রিম্তদা দিত্যস্তহামুস্তহ্‌ চন্দ্রমাঃ 
তদেব শুক্রং তদ্‌ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ | (৪-২) 
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী 
ত্রং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতে! ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ (৪-৩) 
নীল: পতঙ্গ! হরিতো৷ লোহিতাক্ষস্তড়িদ্গর্ত খতবঃ সমুদ্রাঃ | 
অনাদিমবং বিভুত্বেন বর্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ ॥ (৪-৪) 
অর্থাৎ চার চক্ষ সর্বত্র, মুখ সর্বত্র, বাছ সর্বত্র, পদ সবত্র। 
তিনি সমস্ত মুখ, সমস্ত মস্তক, সমস্ত গ্রীবাযুক্ত ৷ 
এইভাবে পরমেশ্বর বিশ্বরূপ, দর্শনযোগ্য ও বিশ্বলীন । 
সর্বত্রই তার হস্ত-পদ্ব সর্বত্রই তার মুখ-শির 
সর্বত্রই তার কর্ণ লোকে সর্বত্রই তিনি ব্যাপ্ত স্থির। 
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নি তিনিই রবি, তিনিই শশী, তিনিই অগ্নি, তিনিই জল 
# তিনিই নক্ষত্র, প্রজাপতি তিনিই ব্ৰহ্ম স্নিৰ্দল। 
তিনিই স্রী, তিনিই পুরুষ, তিনিই কুমার ও কুমারী 
তিনিই দণ্ুহস্ত-গ্রবীণ, তিনিই বিশ্বমুখধারী । 
তিনিই নীলপতঙ্গগণ তিনিই শুকাদি লোহিতনয়ন । 
তিনিই মেঘ, খত, সাগর তিনিই অনাদি রূপধর । 
তিনিই বিভু সকলত্রষ্ট তিনিই বিশ্বভুবনম্রহ | 
গবতা বদ বিশ্বরপবাদঘূলক 
এই বিশ্বূপবাদের স্বাভাবিক ন্তায়ানুগ ( ০৪০৭! ) পরিণতিই হুল অবতারবাদ। যদি পরমেশ্বর বিশ্বলীন 
হন; যদি বিশ্ব তার মূর্তরূপ প্রকাশ বা পরিণতি হয়, ৩1 হলে বিশ্বের প্রতিটি বসন্তই ত তার প্রত্যক্ষ মৃতি 
ষ্ঠ অবতার কারণ একই নিরংশ অখণ্ড অবিভাজাযা, পূর্ণব্রক্মই বিশ্বচরাচরের প্রতি অনুতে পরমাণুতে, প্রতি 
ভূণগুচ্ছে, প্রতি কীটপতঙ্গ, স্ষুত্রবৃহৎ প্রতি বস্তুতে সমানভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছেন । কিন্তু ত! সত্বেও পাত্রের 
তারতম্য ভেদে একই রবিরশ্মি যেমন হীরা ও কয়লার উপর সমান ভাবে প্রতিফলিত হলেও কেবল হীরকই 
সেই রশ্মি গ্রহণ ও ধারণ ক'রে তা স্ফুরণ করে, প্রকৃষ্ট ভাবে প্রকাশ করে, কয়ল। নয়-_তেমনি পাত্রভেদে 
পরমেশ্বরের পূর্ণ শ্বক্ূপও কেবলমাত্র ছু'একজন ক্ষণজন্মা, সত্যত্রষ্টা, ভক্ত বা সাধকই মাত্র পূর্ণরূপে প্রকচিত 
করতে পারেন। তারাই হলেন এই বিশেষ অর্থে ‘অবতার’ তারাই হলেন নরদেহী নারায়ণ । 
কারণ ষে জীবসত্তা ত্রহ্মসত্তাকে পূর্ণতম ভাবে গ্রহণ, ধারণ ও প্রতিফলন করতে পেরেছে, সেই 
জীবসত্তা ত আর কেবল জীবত্বের গণ্ডিতেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না, কিন্ত সেই মৃহূর্তেই উন্নীত হয়ে 
যায় ব্রহ্মদত্তায়, একীভূত হয়ে যায় সেই ত্রদ্ষসত্তার সঙ্গে! সেজন্যই অবতারকে গ্রহণ করা হর স্বয়ং 
ঈশ্বববরূপেই, ঈশ্বরের দুতরূপেই কেবল নয়, তার মূর্ত প্রতিচ্ছবিরূপেই | পূর্ণত্রহ্ম অপূর্ণ জীবে কি ক'রে অবতরণ 
ফান্ধবেন, পবিত্র ব্রহ্ম অপবিত্র দেহে কি ক'রে রূপধারণ করবেন-_সেই সব সমস্ত! সমাধানের প্রশ্ন সেজন্য 
ক্ষেত্রে নেই! ভারতের পরবর্তী যুগের প্রতিমা পূজার মধ্যে যে তত্ব নিহিত হয়ে আছে, অবতারবাদের 
মধ্যেও ঠিক তাই। প্রতিমাকে পূজা করা হয় মৃপিও বা ধাতুখণ্ড জ্ঞানে নয়, স্বয়ং ভগবান জ্ঞানে । একই 
ভাবে অবতারকেও পূজা করা হয় মানুষ জ্ঞানে নয়, স্বয়ং ভগবান জানে | 
অব্তারবাদের যৌক্তিকতা! 
বস্তুতঃ দর্শনের দিক থেকে প্রয়োজন না হলেও, ধর্মের দিক থেকে সাধারণ প্রত্যক্ষগোচর প্রতীক হয়ত 
_ মানুষের আবশ্যক হয়। কারণ ধর্মের মূল কথ! হল ব্যক্তিগত সম্পর্ক_দর্শনের নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় সম্বন্ধ 
এ নয়, এ হ’ল শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্পণের সম্পর্ক, হৃদয়ের আদান-প্রদানের সম্পর্ক এবং এই আদান-প্রদান 
ব্যক্তিরই উপর নির্ভরশীল । সেজন্য ব্যক্তিকে কেবল মানসিক ভাবমাত্রেই পর্যবসিত না ক'রে স্কুল দৃশ্যরূপে 
কাছে পাবার আকাক্ষ। ত অস্বাভাবিক নয় । 
A প্রকৃতপক্ষে মহামানবেরা আমাদের নিকট এক অপাথিব, অমরলোকের বার্তা বহন করেই 














আাবিডূ'ত হন। তীর! নরদেহধারী হলেও তাদের কার্ধকলাপ সাধারণ মানুষের মতো নয়; তারা 
গড়জগাসী হলেও জড়াভিভূত নন। আমর! এইটুকুই যখন স্বীকার করি তখনই ত আমরা 





৪৬ রবান্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ সংখ্যা ১ 
ছুদ্-জীবত্ের গণ্ডি ভেদ ক'রে দেবত আরোপ করি তাদের সততায় এবং এক্স আরোপই হল অবতারবাদের 
মূল কথা । 4 
এবং প্রধান! ভক্তি 
বামাহুজ শঙ্করের শুদ্ধপ্রোনবাদের বিরদ্ধে ভক্তিবাদ প্রচার করেছিলেন অতি জোরের সঙ্গে। কিন্ত তার 
অন্তরের প্রবৃত্তি ছিল প্রধানত: জ্ঞানবাদের দিকেই । সেজন্য তাঁর ভক্তিও জ্ঞানমূলক এবং জীবেশ্বরের মধ্যে 
শ্রদ্ধাজ, সন্মসন্কুল, ভয়মিশ্রিত ভক্তির উপরই তিনি স্মধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন । অর্থাৎ তার ভক্তি 
খীশ্ববপ্রধানা ভক্তি, মাধূরষপ্রধানা নয় | শঙ্করের শুদ্ধজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে শুদ্ধবিচারমূলক যুক্তিতর্ক উত্থাপন 
করতে করতে, তার নিজের মনের স্ুরটিও বাধা হয়ে গিয়েছিল সেই তানে। সেজন্য তিনি শঙ্করের 
প্রধানতম সমালোচক হলেও তার স্বীয় মতবাদের সমগ্র ভাবটিও জানবাদগন্ধী-_পরবর্তাঁ ভক্তিবাদের মধুর 
বসের আমেজ তাতে একেবারেই নেই । 
রামাহজ-ব্দোস্তের বৈশিষ্টা ও উৎকর্ষ । রামাহুজ পুরোধাত্বানীর সী 
রামাহুজ ছিলেন দর্শনের দিক থেকে একেশ্বরবাদ বা ভ্দোজেবাদের এবং ধর্মের দিক থেকে ত্িবাদের 
পুরোধা । সেজন্ত পুরোধার দোষগুণ সবই তারই মধ্যে সুস্পষ্ট । 

পুরোধার প্রধানতম গুণ হল এই যে, তিনি নবপথিক্ৎ ; আগাছা জঙ্গল সরিয়ে এক অজ্ঞাত 
নৃতন, শুভ পথের প্রথম সন্ধান তিনিই ত দেন মোহনিদ্রাগ্রস্ত জনসাধারণকে জীর্ণ পতনোম্ধুখ হর্ম্যকে চূর্ণ 
বিচুর্ণ ক'রে তিনিই ত দেন এক নব অট্টালিকা নির্মাণের প্রেরণা । 

কিন্ত পুরোধার প্রধানতম দোষ হল যে, আগাছা! সরাবার, ধ্বংসাবশেষ ভাঙার কাজে তিনি 
এপ ব্যস্ত থাকেন যে, নৃতন বীজবপনের, নব সৌধরচনার সমান শুভকার্ধে সমান মনোনিবেশ তীর পক্ষে 
সম্ভবপর হয় না। 

রামানুজের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। তার প্রধান কাজ ছিল শঙ্করের 
অদৈতবাদখগ্ুন | ভারতের তথা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্যায়বিশারদ দার্শনিক শঙ্কর যিনি ৫ 
যুক্তিবলেই জগতের দুরূহতম, নিগৃঢ়তম দার্শনিক মতবাদ একতত্ববাদ স্থাপিত করতে সক্ষম হয়ে 
গ্যায়াহমোদিত তর্কপ্রণালী দ্বারা প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবজ্ঞগৎকে “মিথ্যা মায়া’ ব'লে উড়িয়ে দেওয়া কম সাহস বা 
কৃতিত্বের কথা নয়। সেই তীক্ষবুদ্ধি, তর্ককুশল, জ্ঞানিশ্রেষ্টের বিরুদ্ধে যিনি প্রথম খড়গধারপ করতে সাহসী 
হয়েছিলেন, তারও অপূর্ব ধীশক্তি ও তর্ককুশলতার বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। সেজন্ত 
রামাহুজের 'শ্রীভান্ক' আমাদের মুগ্ধ ও চমৎকৃত করে। 
রাষানুজ-বেদান্ত অস্ৈতবেদান্তের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা 
শঙ্করের প্রথম ও প্রধান প্রতিদ্ন্বী রামানুজের তুলনায় চন্দ্রের তুলনায় খগ্ঠোতের মতে| আর অন্তান্ত 
সমস্ত প্রতিবাদীরাই পরিয্ান হয়ে গেছেন । দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ স্বাভাবিক ও শাশ্বত। 
সেজন্ত রামাহুজ শঙ্করের মতবাদ সত্যই খখন করতে পেরেছেন কি না সে বিষয়ে চিরকাল হিমত 
থাকবে। তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত হবেন যে, শ্ঙ্করের মতবাদের বিরুদ্ধে রামানজপ্রদৃত্ত যুক্তির 
চেয়ে শ্রেয়: যুক্তি আর চিন্তা করা যায় না। লিট বুকস | 
রামাহুজীয় মুক্তিতর্কেরই পুনরাবৃত্তিই মাত্র। রামায়ূজের অপূর্ব জান, মনীষা, চিন্তাশক্তি, বিশ্লেষণ 



















গাঁমায়জের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ৪৭ 


তর্ককূশলতা ও শুন্মাতিসুন্ম বিচারগ্রণালী সত্যই জগতে অতুলনীয় । তিনিই 1050036150০ Vedanta 
&-বা একেশ্বরবাদী বেদাস্তসমপ্রদায়ের প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিষ্ঠাতা । কারণ তীর ‘পরীভান্ত' রচিত না হলে শক্করের 
অছৈতবাদ, একতত্ববাদ ও শুদ্ধজ্ঞানবাদের প্রচণ্ড আতপে ভেদাভেদবাদ, একেশ্বরবাদ ও ভক্তিবাদের কোষল 
বীজটি যেত নিমেষে ও নিঃশেষে শুকিয়ে--আর কারে! সাধ্য হত না সেই প্রথর উত্তাপকে রোধ করবার । 
স্বয়ং পবা দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদপৃূত এই ‘প্রীভাস্ক’ প্রথম এনে দিয়েছিল ভক্তির নুশীতল ছায়া দর্শনের 
শুদধজ্ঞানমূলক চোখ ধাধানো উত্তপ্ত ক্ষেত্রে ; কেবলমাত্র শুষ্ক বিচারের মরুবালি ভেদ ক'রে, ভক্তিভাগীরথীর 
সপ্ীবনী ধারা তিনিই ত করেছিলেন প্রথম প্রবাহিত । সেজন্য তিনিই ভারতের অপূর্ব ভক্তিবাদের প্রকৃত 
জনকরূপে চিরনমন্ত্য ও বিশ্ববন্দা | 

শঙ্কর ও রামানুজের সধ্যে প্রকৃত প্রতেদ 

অব্য আমরা এ কথ! এই সঙ্গে বলব যে, শঙ্কর ও রামাহুজ্ের মধ্যে প্রকৃতিগত বিরোধ নেই, স্তরগত বিজ্ঞ 
মাছে মাত্র। অর্থাৎ শঙ্করের ব্যবহারিক স্তর ও রামানজের পারমাধিক স্তর এক ও অভিন্ন । কেবল 
শঙ্গরের মতে এই একেশ্বরবাদের, ভেদাভেদবাদের ও ভক্তিবাদের ব্যবহারিক স্তর অতিক্রম করেও একতত্ব- 
বাদের অভেদবাদের ও জ্ঞানবাদের পারমাধিক স্তরে উপনীত হওয়া আবশ্যক ও সম্ভব ; রামাচ্জের মতে 
তা আবশ্যক নয়, সম্ভবও নয়। সে যা হোক যারা একেশ্বরবাদ, ড্দোভেদবাদ ও ভক্তিবাদকেই শাশ্বত ও 
পারমাধিক সত্য বলে গ্রহণেচ্ছু তাঁদেরই একটি পূর্ণাঙ্গ, যুক্তিসম্মত পন্থার সন্ধান দিয়েছেন রামাম়ুজ 
সর্বপ্রথম । 















রামাহনুজ বেদান্তের Destructive বা ধ্বংসমূলাত্মক দিকটির স্যায় তার Constructive বা 
গঠনমূলাত্মক দিকটিও বেদাস্তদর্শনের ইতিহাসে কম গৌরব ও আদরের বস্তু নয়, যদিও যা পূর্বেই বলা 
হয়েছে, স্বভাবতঃই তাঁর দর্শনের দ্বিতীয় দিক প্রথম দিক থেকে অনেকাংশে স্লান। তার কারণও পূর্বেই 
বল! হয়েছে। প্রথমতঃ শঙ্কর তথা অদ্বৈত মতবাদখগ্ডনই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব'লে স্বীয় অনুপম মতবাদ- 
প্রপঞ্চনায় তিনি তুল্য মনোনিবেশ করতে পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ শঙ্করমতবাদ খণ্ডনের কার্যে আজীবন 
£্টাপৃত থাকতে থাকতে তিনি নিজেও যেন সে মতবাদেরই ভাবরাশিতে নিফাত হয়ে গিয়েছিলেন এবং 
নিজের অজ্ঞাতসারেই অদ্বৈতমতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন । সেজন্য দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি অদ্বৈতমত 
খণ্ডনের দিক থেকে অভেদের বিরুদ্ধে বারংবার ভেদের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও পুনরায় শ্বমতস্থাপনের 
দিক থেকে তিনি অভেদদকেই যেন প্রাধান্য দিয়েছেন অধিক | বস্তুতঃ প্রথম ধ্বংসাত্মক দিক থেকে তিনি 
যে অভেদের বিরুদ্ধবাদী সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো! অবকাশ না থাকলেও দ্বিতীয় গঠনাত্মক দিক থেকে 
তিনি 'অভেদ ও “ভেদের” মধ্যে ঠিক কোন সম্বন্ধটি যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে করেন সে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ আছে ব'লে কেহ কেহ্‌ সিদ্ধান্ত করেছেন । তারা বলেন যে, এই মূলীভূত বিষয়ে রামাহুজের মতের 
স্থিরতা নেই এবং তিনি নিজেও এ বিষয়ে নিঃসন্দিঞ্জ নন। অবশ্য রামামুজের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের 
সত্যতা আমরা স্বীকার করি না। তবে অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, রামাহুজ বিভিন্ন স্থানে, 
আপাততৃষ্টতে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে এই প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন ব'লে তার প্রকৃত 
র্মত সম্বন্ধে প্রথমে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। সে যা হোক পরিশেষে ভেদ ও অভেদের প্রকৃত সম্বন্ধ সন্ধে 
_শবান্ছজের কি মত তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে এবং সেই মতের যৌক্তিকত। সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য 
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বল! হবে নিষ্থার্ক-বেদাস্ত আলোচনা করলে । শস্করের বিকুদ্ধবাদীরূপে রামানথজ কেবলাদ্বৈতবাদখগন ক'রে 
'ভেদ' ও ‘অভেদ’ ছুই স্বীকার করেছেন অথচ পরিশেষে ‘ভেদ’ অপেক্ষা 'অভেদকেই' দান করেছেন এঁ 
উচ্চতর শ্রেয়: আসন অযৌক্তিকভাবে । এইটিই হল শঙ্করের প্রভাবের অবশ্থন্তাবী ফস। 
রামাজং জালহুলক ভি বাদ 
একই ভাবে যা পূর্বেই বলা হয়েছে ধর্মের ক্ষেত্রেও শঙ্করের শুদ্ধজ্ঞানবাদ সম্পূর্ন বর্জন করলেও রামান্থুজের 
ভক্তিবাদ জ্ঞানমূলক এশ্বর্ধপ্রধান__রসমূলক মাধূর্ধপ্রধান নয়। যে রস ভাবাবেগ, প্রেমোন্নাদনা, হৃদয়োচ্ছালস 
প্রভৃতি ভাক্তবাদের মূলক তার চিহ্কমাত্র নেই রামানুজ বেদাস্তে। বস্তুতঃ তিনি ভক্তিকে মানসিক 
ভাব বলেই গ্রহণ না ক'রে তাকে পরিণত করেছেন জ্ঞানযূলক স্থির ধ্যানে, ঞবা স্বৃতিতে, বেদনে, অনবরত 
চিন্তনে অর্থাৎ জানেরই একটি বিশিষ্ট, প্রকট অবস্থায় । 

'যতীন্দ্র-মতদীপিকা” এ বিষয়ে পরিষ্কার .ক’রে বলছেন-_ 

'কজ্রান-বিশেষ-ভূতয়োডক্কি প্রপত্তোঃ স্বরূপং কিকিছিচাতে-_-ভক্তি-প্রপত্তিভ্যাং প্রসন্ন ঈশ্বর এবং 
মোক্ষং দদাতি। অতস্তয়োরেব মোক্ষোপায়ত্বম্‌।' (পৃঃ ৬১) শপ 

অর্থাৎ মোক্ষের উপায় ভক্তি ও প্রপত্তি জান-বিশেষ-হৃত, বা জ্ঞানেরই বিশেষ অবস্থা । এই 
মতানুদারে এমন কি প্রপত্তিও জানমূলক | 

হুতরাং রামানুজীয়া ভক্তি ও ধর্মতত্ব Emotional নয় Wholly [061160055]- আবেগময় 
নয়, পরিপূর্ন ভাবে জ্ঞানঘূলক । এটিও তার শঙ্কর-প্রভাবের অমোঘ ফল। অছবৈতবেদান্তের ছিত্রান্বেষী 
রামান্জ একমনপ্রাণে একাগ্রচিত্তে অদ্বৈতমতবাদের কথা ভাবতে ভাবতে যেন অজ্ঞাতসারে হয়ে 
গিয়েছিলেন সমগ্র মনগ্রাণে অদ্বৈতময় । 
রামানুচ ও শিশ্বার্ক 
সেদিক থেকে ছিলেন রামান্ুজের পরবর্তী নিশ্বার্ক অধিক সৌভাগাবান । অদ্বৈতমতবাদের আগাছ। পরিষ্কার 
ও অট্টালিকাধ্বংসের কাজটি তাকে একেবারেই করতে হয় নি রামানুজের কৃপায় । সেজন্য তিনি প্রথম দিনটি 
থেকেই সোজ্বান্থজি নৃতন বীজবপনের, নবসৌধনির্মাণের কাজে লেগে যেতে পেরেছিলেন নিশ্চিন্তে নিৰ্জু 
একমনপ্রাণে অবহিতচিত্তে। ফলে একেশ্বরবাদী বেদাস্ত-সম্প্রদায়ের দর্শনের দিক থেকে যে মূলভিত্তি 
ভেদবাভেদবাদ এবং ধর্মের দিক থেকে যে মূলভিত্তি ভক্তিবাদ, তা দুই তার মতবাদে রূপ পেয়েছে পূর্ণতর, 
প্রকৃ্টতর ভাবে। ‘ভেদ’ ও ‘অভেদ’কে সমপর্যায়ভুক্ত ক'রে এবং ‘ভক্তি'কে মধুর্রসসিঞ্চিত ক'রে, তিনি 
একেশ্বরবাদী বেদান্ত-সম্প্রদায়ের স্থির ভিত্তি সংস্থাপিত করেন। একথা নিদ্বার্ক দর্শনের আলোচন! কালে 
হবে। অবশ্য ভেদাভেদবাদ যে সবপ্রকারেই অযৌক্তিক, তা শঙ্করবেদাস্ত আলোচনা কালে বল! হয়েছে! 
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॥ কবি ভুজঙধর রায়চৌধুরী 
 হারাধন দত্ত 


ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী যে যুগের কবি সে যুগ আজ নূতন পথের অভিমুখে । বাংল! কবিতার পালাবদল 
অনেক আগেই সম্পন্ন হয়েছে। ভুজঙ্গধরের কাব্যচর্চার কথা একালের নব্য লমালোচকম গুলীকে তেমন 
অঙ্প্রেরণা জাগায় নি। ভুজঙ্রধর ছিলেন রবীন্দ্র যুগের কবি__তিনি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা প্রায় এগরো। বৎসরের 
বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। গত শতকে বাংলা কাব্যের জগতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বনস্পতি তুল্য। . তার 
ছায়াতলে--তীর কাব্যব্যক্তিত্বের অদামান্ততার কাছে অনেক মহত্তধর্মী কবিই নি প্র ও নিস্তেজ হয়ে 
গিয়েছিলেন । ফলত রবীন্দ্রযুগের অনেক বিশিষ্ট কবির কথা আমরা ভুলে গেছি । রবীন্দ্রনাথ মহৎ, কবি, 
তিনি মহাকবি। এমন প্রাণধূল-আলোড়নকারী কবিশিল্লীর দেখা পাওয়া! যায় কালে-ভদ্রে। সর্বদেশের, 
কালের সাহিত্যেই রবীন্দ্রনাথের মতো দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু তাই ব'লে কাব্য বা সাহিত্যশিল্পের ধার! 
রুদ্ধ হয় না। ভুজঙ্গধরের মতো অপ্রধান কবিশিল্পীরা সাহিত্যকে সতত সঞ্চরমান ক'রে রাখেন | রবীন্দ্র 
যুগের কবিসমাজের প্রতি সমালোচকেরা প্রায়শ একই প্রকার অনীহা! পোষণ ক'রে থাকেন__ এ রা ব'লে 
থাকেন এই শ্রেণীর কবিদের কবিতা! রবীন্দ্রকাব্যের প্রতিধ্বনি-_এমন কি চধিতচর্বন ও অন্তঃসারশৃন্ত ৷ 
এমম উক্তি সচরাচর দেখা যায়। কথাটা অংশত সত্য হলেও সধাঙ্গীণ নয়। এর দ্বারা অনেক সৎ কবির 
প্রতি অবিচার করা হয়_-অনেক কবিকেই তাদের যথাযোগ্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। এরূপ 
উক্তির পিছনে যতটা আবেগ ও সংস্কার মানসব্যাধির মতো! দেখা দেয়- যুক্তি ও বিচারের অধৈর্য ও অক্ষমতা 
ততোধিক মাত্রায় উপস্থিত। ভুজঙ্গধরের বিশ্বাতির মূলে এটা একটা কারণ। তদুপরি তার কাব্যগুলি 
তেমন স্থপ্রচারিত হয় নি। তাঁর অধিকাংশ কাব্যের প্রকাশক তিনি নিজে অথব| তার পরিবারের কেউ । 
যে শিল্পকচির জন্য প্রকাশিত কাব্য জনবল্লভ হয় ভুজঙ্গধরের প্রকাশিত কাব্যগুলিতে তা বিন্নুয়াত্র ছিল 
নঁটা। অর্থাৎ তাঁর কাব্যগুলি ছিল আঙ্গিক পারিপাঠ্যহীন ॥ ভুজঙ্গধর সাময়িক পত্রে কবিতা প্রকাশে 
ঠিযান্মুখ ছিলেন | শেষ জীবনে ভারতী, সাহিত্য, হিন্দু, উদ্বোধন, নারায়ণ, প্রবর্তক, প্রচার, পন্থা, ব্রহ্মবিদ্যা, 
ভারত মহিলা প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি যে সমস্ত কবিতা প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি ছিল তত্ধর্ষী 
লালিত্যহীন। ববীন্দ্রযুগের স্থমধূর কবিতার আসরে তা পাঠকের মনোর্রন করে নি। এরূপ কবিতায় 
তার প্রতিভার মধ্যাহুদীপ্তির পরিচয় দিলেন । এতৎ সত্বেও ভুজঙ্গধরের কবিকীতির পরিচয় বাংলা কাবা 
এঁতিহোর দিক থেকেও প্রয়োজনীয় । সে জন্যই এ কালের কাব্যরসপিপাস্থদের সঙ্গে একজন বিশ্বত প্রায় 
কবির নৃতন ক'রে পরিচয় সাধন করা বক্ষমান রচনার উদ্দেশ্য | 

ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর কাব্যালোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে তার কবিজীবনের একট! পরিচিতিরও 
প্রয়োজন আছে। ভুজঙ্গধর ছিলেন অভিজাত বংশের সম্তান। ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার 
শিবহাটার রায়চৌধুরী পরিবার ভূ্বামীরূপে পরিগণিত । এই বংশের শশধর রায়চৌধুরী ছিলেন ভুজঙ্গধরের 
পিতা । ভুজঙ্গধর শশধরের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৭২ সালে পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে ভুজঙ্গধরের জন্ম । 
প্র বালা ও ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় পুরীর সমুদ্রসৈকতে ৷ অবারিত প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে তীর 
Hl ' শারচিত্ত কাব্যমন্ত্রে শিহরিত হয়। উৎকল প্রদেশে অবস্থান কালেই তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
4 
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হন ও বৃত্তি লাভ করেন। কা ডি এ এ 
করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি, এ. পাশ করেন। ১৮৪৪ সালে ইংরেছি-& 
সাহিত্যে এম. এ | অনেকে জানিয়েছেন তিনি দর্শনের এম. এ। আরও পরে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে বি. এল 
পাশ ক'রে আইন ব্যবসায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ বৎসরেই ভুজঙ্গধর জলপাইগুড়িতে চলে যান এবং 
সেখানে ১৯** শ্রীহা পর্যন্ত আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। জলপাইগুড়িতে অবস্থানকালে উনবিংশ 
শতাব্দী রক্তরাগে অন্তমিত হ'ল। তুজঙ্গধরের বয়ন তখন আটাশ। ভুজঙ্গধরের সমগ্র ছাত্রজীবনের 
উপর দিয়ে বয়ে গেল নবজাগরপের বন্তা। মোট কথা উনিশ শতকের অই্টমদশকে প্রেসিডেন্সী কলেজের 
শিক্ষায়তনে তিনি জিজ্ঞান্থ ছাঞ্র। নবজাগরণের জ্যোতির কনকপদ্ম কলকাতায় নানা ভাবতরঙ্গের 
সংঘাত প্রত্যক্ষ করলেন। তীর প্রাগ্রপরমান জিজ্ঞান্ব-জীবনের সম্মুখ থেকে একে একে উনিশশতকের 
মহারখীরা বিদায় নিলেন। কুরেজ্রনাথের স্বাদেশিকতা, জাতীয় কংগ্রেস, রামকুঞ্চ-বিবেকানন্দের 
নয়াহিন্দুবাদ, ইলবাটবিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের নানামুখীন তুর্ধনিনাদ__সবই একে একে চলচ্চিত্রের মতে।, 
তার যুগ ও কালের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল। এরই ষধ্যে যহাকাব্যের বিলয় এবং শতকের শেষদশকে' 
গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের জয়যাত্রাও সাহিত্োর উল্লেখ্য ঘটনা । তার প্রথম কাবাগ্রন্থ “মপ্রীর'এর কবিতাগুলির 
রচনাকাল ১৮৯* থেকে ১৯** পর্যস্ত। ভুজঙ্গধর পরবর্তী কবিজীবনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছিলেন এই 
কালমীমার মধ্যে । নূতন কবিতা রচনা ও পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি সারম্বত,কর্মীরূপে দেখা দিয়েছিলেন । 
এখানে এইটুকুমাত্র বলে রাখা গেল। 

ছাত্রজীবনেই ভুজঙ্গধর শেলী, কীটস্‌, বাইরণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি ইংরেজি রোমান্টিক কবিগণের 
কাব্যমস্ত্রে দীক্ষিত হলেন । সেই সময়কার দেশ ও জাতির হাহাকার ও চিস্তা-সংকট তাকে ব্যাকুল ক'রে 
তুলেছিল। মুমুয* বুভুক্ক, আর্তনরনারীর মর্মান্তিক ক্রন্দন তাকে বাইরের জগতে টেনে আনল । Relief 
Fraternity প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি যশোহর জেলার চৌগাছার কলের! মহামারীর ঘোর 
দুর্দিনে আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন । এমনি করেই তিনি সেদিনের স্বদেশী আন্দোলনে ও সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেছিলেন। স্বদেশীযুগে প্রদত্ত তীর কোনো কোনো বক্তৃতা দেশনায়ক সুবেজনাথের হায় সর্দি 
করেছিল। হিন্দুর অতীত গৌরবকে ভুছঙ্গধর প্রাণের শ্রদ্ধা! নিবেদন করেছিলেন । হয়ত সে কারণেই 
তার কাব্যের মূল ভাবনাবস্ত হিন্দুদ্র্শন । সেজন্যই তাকে আমরা দেখেছি হিন্দু মহাসভার শাখাসম্পাদকরণে, 
অস্পৃষ্ঠতা বর্জন আন্দোলনের অগ্রবর্তী নায়করূপে। কিন্তু তার ঘটনাদীপ্ত জীবনের এগুলিই শেষ কথা নয়। 

১৯০১ সালে ভুজঙ্গধর হাজারীবাগে আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন কিন্তু এখানে তিনমাস 
বাস করার পরেই তিনি ফিরে এলেন বমিরহাটে । বসিরহাটেও ভুজঙগ্রধর ওকালতীতে যোগদান করলেন । 
নিজগুণে অতি অল্পদিনেই তিনি সরকারী উকীলের পদে উন্নীত হন। কিন্ত এ ব্যবসার সঙ্গে তিনি খাপ 
খাওয়াতে পারেন নি। তিনি যদি শুধু ওকালতীই করতেন-_ধনৈশ্বর্ষে অন্ত দশজনের মতো তথাকথিত 
বিত্তবান লোক হতে পারতেন । কিন্তু তার আম্মার ছিল কাব্যর্সের তৃষ্ণা । ওকালতী ব্যবসায়ে তার 
মন ভরেনি। কাব্যলক্ষ্মীর সেবাতেই তিনি স-্পূর্ণরূপে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। পল্লীজননী তার 
সমগ্র মনপ্রাণ জুড়ে ছিল। ইছামতীর ঢেউয়ে ভেজ। সবুজ প্রান্তর, তার পাখি-পাখালি-সবুজমাঠ 
গ্তামাযমান ছোট ছোট পল্লী, ম্বহু জনরব ভুজঙ্গধরকে এক অজানা স্বপ্নের জগতে ডুবিয়ে রেখে. ২. 
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- সেজন্য মৃত্যুকাল পর্বস্ত তিনি বসিরহাটেই র'য়ে গেলেন ৷ দুরারোগ্য অস্থখের চিকিৎসার জন্য শেষ সময়ে 
মাস দুয়েক তাকে কলকাতায় থাকতে হয়। ব্যাধির কিছু উপসম হলেই তিনি আবার বসিরহাটে ফিরে 
যাবেন এইছিল তার মনের বাসন! । কিন্ত তিনি আরোগালাভ করলেন না। ১৯৪* সালের ১৫ই 
সেপ্টেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। বহুপূর্বেই অর্থাৎ ১৯১* সালে তাঁর পত্বীবিয়োগ হয়। তার 
মৃত্যুতে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলি শোকের অঞ্জলি নিব্দেন করেছিল- বাংলাদেশের নানা প্রতিষ্ঠান, 
সংগঠন ও দেশহিতৈষী বাক্তিগণের তরফ থেকে গভীরতর শোক প্রকাশ করা হয়। এই সমস্ত বিবরণ 
তৎকালে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায়১ লিপিবদ্ধ আছে। তীর মৃত্যুকে স্মরণ ক'রে “যুগ্াস্তর’ পত্রিকা লিখেছিল 
'তাহার কবিতাবলী এককালে ভূতপূর্ব মাসিক পত্জিকাগুলির আদরের বন্ধ ছিল। তাহার গীতিকবিতা্ 
আজিও অনেকের মুখে মুখে ঘোরে | ভুজঙ্গবাবু নিজে একজন আইন ব্যবদারী ছিলেন । কিন্তু এই 
বাবসায়ের শীরস অর্থকরী চেহারা তাঁহার জীবনে কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। 
&৮যবীজ্দনাথের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভূজঙ্গধর নিজ কাব্যজীবনে রবীন্দ্র প্রভাবমূক্ত ছিলেন । ইহা তাহার 
অসামান্ঠ শক্তির পরিচয় বলিতে হইবে। বাংলার কাব্যসাহিত্যে চিন্তা-ডাব-দৃষ্টিভঙ্গির যে প্রাচীন ধার! 

চলিয়া আসিতেছিল, কবি ভুজঙ্গধর বোধ করি তাহার সর্বশেষ প্রতিনিধি ছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 
কবিতা সানন্দে প্রচার'এ প্রকাশ করিতেন । অতীব দুঃখের বিষয়, তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্যাকাশ হইতে 
একটা! উজ্জল তারকা খসিয়া পড়িল ।! ২ 

কৰি ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী সাময়িকপত্র-সম্পাদনার ত্বারা বহুকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা করেন। 

ডুতে অবস্থানকালে ১৩০৭ সালের আশ্বিন মাসে ত্রিন্নোতা’ নামে একখানি মাসিক পত্রিক1 
প্রকাশ করেন। সম্পাদনার ক্ষেত্রে তার অন্যতম সহযোগী ছিলেন শশিকুমার নিয়োগী এম. এ, বি. এল । 
‘ভ্রিন্রোতা’ পত্রিকাখানি সম্পাদনার ব্যাপারে ভুজঙ্গধর পারদশিতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু পত্রিকাখানি 
দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ‘সাহিত্য’এর “মাসিক সাহিতাসমালোচন!’* বিভাগে স্বরেশচন্দর সমাজপতি পত্রিকাখানির 
টপ্রশংস! করেছিলেন। ১৩০৭ সালের ৬ই কাতিকের ‘কৃষক’ পত্রিকাখানি সম্পর্কে লিখেছিল-__“জলপাইগুড়ি 
হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক শশিকুমার নিয়োগী এম. এ, বি. এল ও ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এম. এ, বি. 
এল । ‘অবতরণিকায়’ ত্রিন্রোত| নাম দিবার কারণ ও পত্রিকার উদ্দেশ্য প্কচিত। তাহা হইতে বুঝা 
যায় যে ‘ভ্রিস্বোতা’ উত্তরবঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ নদ এবং এই পত্রিকার লীলাশ্বল উত্তরবঙ্গ এইজন্য ইহার 
'ত্রিশ্রোতা নাম রাখা হইল ; ইহার পর আরও একটি কারণ দেখানে] হইয়াছে, তাহা এই দার্শনিকগণের 
মতে মনোনদের তিনটি শ্োত- বুদ্ধি, ইচ্ছা ও ভাব, মনের এই তিনটি শ্রোত আমাদের নিকট দর্শন, বিজ্ঞান 
ও সাহিত্য রূপে দেখ! দিয়াছে । এই তিনটি বিষয় পত্রিকার আলোচ্য বিষয় বলিয়া 'ভ্িশ্োতা।' নাম রাখা 
হইয়াছে । উদ্দেশ্বঃ পত্রিকা দর্শন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সবিশেষ চেহিত থাকিবেন ; কেবল 
রাজনীতি ও ধর্মসদ্বন্ধীয় বিষয়-সকলের উপর বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইবে । যে সকল বিষয়ে ফল মন্দ 
হইতে পারে তাহা বিষবৎ পরিত্যাক্ত হইবে। '‘জ্রিন্রোতা’ যেমন উত্তরবঙ্গকে শস্তশ্যামল করিয়া প্রবাহিত 
, সেইরূপ এই পত্রিকাখানিও বঙ্গসাহিত্যকে নানা ফুল ফলে স্ষিত করিতে চেষ্টিত থাকিবেন 1"৪ 


/ ৯. ১. কবিশ্মতি। বসিরহাট ফান্তন ১৩৪৭ ২ যুগান্বর। সম্পাদকীয় ১লা মাশ্বিন ১৩৪৭ 
৩ সাহিত্য | অগ্রহায়ণ ১৩:৭ 
₹ বাংলা সাঙব্লিকপডর্র। ব্রজেন্নাধ বন্দ্যোপাধ্যাত্ন } ‘মাসিক বসুমতী' বৈশাখ ১০৫৯ 
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৫২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ সংখ্যা ১ 


'তিম্বোতা" পত্জিকাখানি অবলুপ্তির অনেক পরে অর্থাৎ ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাস থেকে তিনি নিজপল্লী & 
বসিরহাট থেকে 'পল্লীবাণী” নামে আর একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ভূজঙ্গধর ছিলেন 'পল্লীবাণী'র 
সম্পাদক, তার সম্পাদনাগ্ণে অনেকদিন পর্যন্ত জীবিত ছিল। পল্লীবাণীর প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনায় তিনি 
লিখেছিলেন-_“বঙ্গদেশে সাহিত্যাবিধায়িনী মাসিক পত্রিকার অভাব নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এইরূপ 
স্থানীয় পত্রিকার যথেষ্ট অভাব ও প্রয়োজন আছে। বঙ্গের রাজনীতিকে কেন্দ্র করিয়৷ বহু পত্রিকার 
আবিভাব হইয়াছে । বঙ্গের কতিপয় জেলার মুখপাত্র স্বরূপে কয়েকটি মাসিক দেখা দিঁয়াছে। কিন্তু প্রায়শঃ 
পর্নীগুলির প্রাণঙ্রূপ মহকুষামগ্ডলীর ক$ এখনো নীরব। এই নীরবতার অন্তরালে কতযুগের কত 
বিলুপ্তপ্রায় ইতিহাস, কতকালের কত বিচিত্র গাথা, কত স্থখ দুঃখের সকরুণ কাব্য, কত সোন্দর্ধের কত 
অপূর্ব সমাবেশ । কত বিকাশোন্মুখী অমলপ্রতিভার, আত্মপ্রকাশের শুভমুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে, 
তাহার সন্ধান কে রাখে? মহকুমার মধ্যে নামের পশ্চাতে, প্রচলিত ভাষার মর্মমধ্যে, মানচিত্রের 
রেখাপাতে, নানা ধর্মের অনুষ্ঠানে, যাবতীয় উৎসবের অন্তর্দেশে, নিরক্ষর কবির সরল গানে, কত যে অমূলাষ্জ 
তত্ব, অজ্ঞাত তথ্য অপ্রকট রহিয়াছে, তাহার সংবাদ কে লয়? মহকুমার মধ্যে কত মসজিদ, কত মন্দির, 
কত মণ্ডপ, কত ধ্বংসস্তুপ নিজ নিজ পরিচয় আত্মসাৎ করিয়! এখনও মুনিত্রত অবলম্বন করিয়৷ মৌনী 
রহিয়াছে, তাহাদিগের ধ্যান কে ভাঙ্গিবে? মহকুমার অধিবাশীগণ এখনও নিদ্রাতুর। দূর জগতের 
জাগরণ কলোলের প্রতি একান্ত বধির, ব্যষ্টির আরাম চিন্তায় সমষ্টির মঙ্গল সাধনে বিরত, অস্তনিহিত জাতীয় 
শক্তির আম্বাদ বঞ্চিত, বিশ্বসাহিত্যের রসগ্রহণে অপটু, মহামানবের মহাসঙ্গীতে অনভ্যন্ত; ইহার্দিগের মধ্যে 
কে জীবনীর সঞ্চার করিবে, এই সকল মহৎ উদ্দেশ্য মস্তকে বহন করিয়া! এই 'পল্লীবাণী' অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

বস্তুত এই প্রস্তাবনার মধ্যেই ভুজঙ্গধরের পল্লীমানসিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। পল্লীর অতীত 
স্থতি-্রতি, লোকগীতি, লোকশিল্প, মন্দির মসজিদ প্রভৃতি নিয়ে পল্লীর যে সমাজ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল 
ভুজঙ্ধরের পল্লীনিষ্ঠ মানসিকতা! তার জয়গানে হয়েছিল মুখর । অনাদূত উপেক্ষিত পলীসমাজকে নতুন- 
যুগের অভিমুখী করবেন--এই ছিল তার সাধনা । এই চরিব্রধর্ম সেকালের শ্বাদেশ্িকতার মটু 
'পূল্লীবাণী” মূলত বাণীসন্মিলনীর মুখপত্র । “বাণীসম্মিলনী' ভুজক্ষধরের পল্ীসাধনার যন্ত্র নিয়ে রচিত। : 
ভুজঙ্ষধরের প্রচেষ্টাতেই বসিরহাট ক্রমে বাণীচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠে। বাণীসম্মিননীর সভাপতিরপে জলধর 
সেন, নিখিলনাথ রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কৃতবিদ্চ মনীষী ও উপন্যাপিক বসিরহাটে গিয়েছেন । 
ভুজঙ্গধরই ছিলেন তাদের প্রধান আকর্ষণ । 

ভুজঙ্ষধর উনবিংশশতকের গোধুলিলগ্নে কবিতা রচনায় হাত দেন। তখন বাংলা কবিতার ছুটি 
ধারা প্রবহমান ছিল-_মহাকাব্য ও গীতিকবিতার ধারা । ১৮৯০ থেকে ভুজঙ্গধর অজশ্ন কবিতা রচনা 
করেছেন । তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ মগ্সীর'এর কবিতাগুলি ১৮৯০-১৮৯৯ এর মধ্যে রচিত | রবীন্দ্রনাথের 
'মানসী'র প্রকাশ ১৮৯০। তার অপর ছু'খানি বিখ্যাত কাব্য “সোনার তরী? (১৮৯৪) ও চিত্রা’ 
(১৮2৬ )-ও এই শেষ দশকে রচিত । গীতিকবিতা ও সৌন্দর্যবাদের যে অপ্রতিরোধ্য প্রভাব পরবর্তী 
বাংলার কাব্যসাধনাকে দীর্ঘকাল নিয়ন্ত্রিত রেখেছিল-_তার পূর্ণ জয়যাত্রা ১৮৯* সালে “মানসী” প্রকাশের 
পর হতে। মূলত মহাকাব্যের অস্তিমলগ্নের স্থচনা এখানেই । আর সৌন্দর্ধবার্দের বিজয় অভিযান 
সম্পূর্ণ। উনিশশগ্ডকে ইংরেজি তথা ইউরোপীয় শিক্ষার সংস্পর্শে বাঙালীর ভাবসাধনায় বিপ্লব আসে। 















& ৬ 
এক অভিনৰ চিত্ত জাগরণ হয় বাঙালীর । জীবন ও জগৎকে নৃতন ক'রে প্রতিষ্ঠা করার প্রেরণায় সেকালের 
রাঙালী কবিরা বিফল হয়েছিলেন । বাঙালী জীবনে তা ছিল উনিশ শতকের বন্যা ॥ সে প্লাবনে পুরানে! 
আদর্শ গেল ভেসে । “মেঘনাদবধ কাব্য’ ছিল সেই বাণীবন্যার তরঙ্গ । এ কাব্য উন্মধিত প্রাণসমুত্রের কাবা, 
কোনে! তবচিন্তা, কোনে! নীতিনিয়মকে ত! মেনে চলে নি। জীবন ছিল যধুকবির কাব্যের প্রাণসম্পদ । 
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ নানা ভাব-চিন্তার আলোড়নে ছন্থবিক্ুন্ধ। নৃতন ভারত আবিষ্কার, প্রাচীন 
ভারতের এতিহ কীর্তন, নয়া হিন্দুবাদের পদলঞ্চরণ, ওয়াহেবী আন্দোলন, স্বাদেশিকতা, হিন্দুশান্ত্র গ্রন্থের 
পুনঃপ্রচার, বঙ্গবাসী প্রভৃতি হিন্দু এঁতিহাবাহী পক্রপত্জিকার প্রকাশ প্রভৃতি বাঙালী চিন্তায় নূতন আদর্শ- 
বানের প্রেরণা যোগায়। বাঙালীর কাব্যচর্চা এই আদর্শ ও আবেগে প্রবুদ্ধ হয়। হেমচন্দ্র-নবীনচন্ 
প্রভৃতির কাব্যে তারই প্রতিফলন । হেমচন্দ্রের 'বৃন্বসংহার'এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ এ। আর 
১৮৮২০ দশমহাবিদ্ঞা?। হেমচন্দ্রের পশমহাবিগ্ঠা “চিন্তততরঙ্গিলী'তে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট । আর 








৪৮ ‘বৃত্তসংহার’ জাগ্রত আদর্শবাদিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত | মধুস্থদনের প্রাণের আত্মহারা লীলার জীবন- 


রর়রসিকতা হেমচন্দ্রের কাব্যে আম্বাদ করা গেল ন1। দেখা গেল নীতি-চিস্ত-কলাণবোধ এবং দার্শনিক 
তত্বকথার শোভাযাত্রা এই সমস্ত কাব্যকবিভায়। উনিশ শতকের শেষ ছুই দশকে নবীনচন্দ্বের রৈবতক 
( ১৮৮৬), কুৰুক্ষেত্ৰ (১৮৯৩) এবং প্রভাস (১৮৯৬) এই কাব্যত্রয়ীর প্রকাশ ঘটে। নবীনচন্দ্রের কাবা 
বাঙাপী মনের লিরিক উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। এ যেন মেই গীতিকবিতার বিজয্ন অভিযানের পূর্বাভাস । নবীনচন্ 
তার মহাকাব্কে রোমাটিক গীতিরাগে বিলসিত করেছিলেন । তাঁর কাব্যে এমে মিলেছিল জাতীয়তা 
বোধের উন্মাদনা- বিশ্বমানবতাবোধ এবং কেশবচন্দ্র প্রবতিত বৈষ্কবীয় ভক্তিবাদ । 

এই স্মস্ত কাব্য ও কবিতা সেকালীন নবজাগ্রত বাঙালীর রস্পিপাসা চরিতার্থ করতো | 
হ্দিও এরই পাশে পাশে বয়ে চলেছিল বিহারীলালের কাব্যমস্ত্রের একটি ক্ষীণ শ্রোত। যে প্রীতি ও সৌন্দর্ 
পিপাসার বিভোরত! তার 'সারদামক্গলে" ( ১৮৭৯ ) উচ্চারিত বা সেকালের কাব্যরসিকদের বিশেষ চরিতার্থ 


১ করে। উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভান্র্ব যখন মধ্যাহ্ন যাত্রা করেছে__সে সময়েই 


গীতিকবিতার স্থান হয়ে গেল নিঃসংশয়িত। তখন বিহারীলাল প্ররুতপক্ষে আর অজানা রইলেন না। 
নবীনচঞ্জ এ যুগেই লিখলেন তার মহাকাব্য । বিহারীলালের মতে! তিনি গীতিকবি নন । তবু তীর রচনায় 
লিরিকের মৃচ্ছনা_মহাকাব্টীয় আদর্শ থেকে তিনি অনেক দুরে । আর এই লগ্মেই কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী 
কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন । . 

কবি ভুজঙ্গধর নবযুগের বোধনকেন্দ্র কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র হিসেবে প্রবেশ করেন 
উনিশ শতকের অষ্টম দশকে | তিনি ছাত্রজীবনেই জাতীয়তাবাদের ভাবতরক্ষ ও স্বাদেশিকতাব্ব মঙ্ে 
ূক্তিন্নান করেছিলেন । হিন্দু ভারতের গৌরবে তার ছিল আত্যন্তিক আগ্রহ ৷ হিন্দু মহাসভার শাখা- 
সমিতির সম্পাদদকরপে তীর নিবিড় আসক্তি লক্ষনীয়। গত যুগের হিন্দু রিভাইভালিজম্‌ ভুজঙ্গধরের তরুণ 
চিত্তে উৎসাহ ও আনন্দের বান ডেকে এনেছিল । আদর্শায়িত ভাবলেকের অতলে তিনি ডুব দিয়েছিলেন । 
সে জন্যই তার কাবাগুলি উনবিংশ শতকের আঘর্শবাদের দ্বারা পুষ্ট । জীবন অপেক্ষা নীতিচিন্তা বিশ্বাস 


ed '১ কল্যাণবোধ তার কাব্যগুলির লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য । ভুজঙ্ধর ছিলেন ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যসাহিত্যে 
fo 


নিষ্ণাত। উনিশ শতকের শেষ দশকে বাংলাকাব্যের চুড়ান্ত পরিণতি লক্ষ্য কর! গিয়েছিল লিরিকের 





৫6 রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ সংখ্যা ১ 


প্লাবনে_ গীতিসর্ব্বতায় । সেকালের কাব্যপ্রকাশের এই বিশিষ্ট পন্থাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন । 
জাতি হিসেবেই বাঙালী মূলত গীতিপ্রাণ আবার গীতিকবিতার শুভবাদের জয়টাকা লিখিত হয়েছিল 
যুগের ললাটে । ভুজঙ্রধর এই সমস্তরকেই অঙ্গীকার ক'রে বাংলা সারম্বতকুঞ্জে প্রবেশ করলেন | 

ভূজঙ্ষধর যখন কবিতা লেখা শুরু করলেন-__তখন রবীনদর-প্রতিভার মধ্যাহ্ন দীপ্চি। এর পর দীর্ঘ 
পঞ্চাশ বৎসর রবীন্দের হুরতিশয়ী প্রভাব বাঙালীর কাবাদাহিত্যকে স্বর্ধকরোজ্বলস ক'রে রেখেছিল। তাঁর 
সর্বাতিশয়ী প্রভাবকে কাটিয়ে ওঠা নিঃসন্দেহে ছুঃসাধা ছিল। এরপর থেকে রবীন্দ্ধারার অন্ুসরণই বাংলা 
কবিতার একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাড়ালো । এ যুগের উল্লেখ্য কবিদের মধ্যে রমনীমোহন ঘোষ, জগদিজ্্নাখ 
রায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, চিত্তরঞ্রন দাস, দেবকুমার রায়চৌধুরী, নবরৃষ্ণ ভট্টাচার্ধ, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতি । এ'রা অসংখ্য কবিতা লিখেছেন- কিন্ত এদের বাশিকৃত রচনা মন্থন করলে রিক্তহাতেই ফিরে 








আসতে হয়। এদের ভাব-ভঙ্ষ-বক্তবা সবই রবীন্দজগৎ থেকে আহত--স্বকীয়তাঁর পরিমান খুবই অল্প। 


তবু চিত্তরঞ্রনের “দাগরসঙ্গীত" ও “মালঞ্চএর কোনো কোনো সনেটে এবং বৈধ কবিতায়, প্রমথনাথ 
রারচৌধুরীর তাজমহল ও অন্ত কিছু কবিতায়, নবরুষ্ণ ভট্টাচার্ধের টুকটুকে রামায়ণে এবং আরও কিছু কিছু 
কবিতায় দ্বাতস্থোর আভাস মেলে । ববীন্দ্রান্ুমরণ দিনের পর দিন এমন অন্ধ আবেগেই চলতে লাগলো 
যে রবীন্দ্রনাথের শব্দ প্রয়োগ, ছন্দবিসন্তাস, বিষয় নির্বাচন, বাচনভঙ্গি সবই সমসাময়িক কবিদের হাতে প্রচলিত 
কবিপ্রসিদ্ধির অনুসরণ হয়ে দাড়াল । রবীন্দ্রনাথের উচ্ছল সৌন্দর্যবাদের মধ্যে যা এসেছিল স্বাভাবিক ভাবে 
_এ'রা তাঁকে আনলেন নিছক অন্ুকরণের দ্বারা । ফলে রবীন্দ্রোত্তর কবিত৷ থেকে কবির ব্যক্তিস্বরূপই 
গেল অন্তহিত হয়ে। অসার শব্লীলাই হয়ে দাড়ালো কবিতা রচনার একমাত্র লক্ষ্য। বাংলা গীতি 
কবিতা মাক্ষের বাস্তবজীবনের রাগ রক্তবঞ্কিত- একট! তরল ভাবসর্বস্বতায় আবতিত হ'ল। সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্ত, যতীন্দনাথ সেনগুপ্, মোহিতলাল মঙ্জুমদ্ার, নজরুল ইসলাম প্রমুখ কবির! তাঁদের স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়া 
নিয়ে যতদিন পর্যন্ত না সাহিতা আসবে অবতীর্ণ হলেন__ততদ্দিন পর্যন্ত রবীন্দ্আরতি রইল অব্যাহত । 


এ যুগেই অর্থাৎ যোহিতলাল-পূর্ববর্তণ কবিদের ধো ধারা কিছুটা বিশিষ্টতা বা স্বাতম্ত্ের পরিচয় দিয়েছিলেন - 


তাদের মধ্যে শশাঙ্কমোহন সেন ও ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরীর নাম উল্লেখ্য | 

রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী প্রভাবের যুগে কবিতা লিখেও ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী ও শশাঙ্ষমোহন সেন 
শ্বতন্বপস্থায় কবিতার সাধনা করেছিলেন । ভুজক্ষধর রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্ধবাদের মধ্যে আত্মসমর্পণ করেন 
নি। ভূজঙ্গধরের কাব্য বাংলাকবিতার সৌন্দর্ধবাদ প্রতিষ্ঠার খানিকটা পরে হলেও পরের যুগের স্বাভাবিক 
প্রবণতাকে স্বীকার করে নি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবনাধর্শে যে নীতিবোধ আদর্শবাদ ও 
গঠনমূলক নৃতন চিন্তার দিগন্ত উদঘাটিত করেছিল__যে ভিন্নমুখী মতবাদ ও দার্শনিক চিন্তার সমারোহ 
দেখা গিয়েছিল- _ুঙ্গঙ্গধর তাকেই বেশি ক'রে অঙ্গীকার করেছিলেন । বঙ্গবাসী, নব্যভারত, নবজীবন, 
প্রচার প্রভৃতি পত্রিকার উচ্চনাদী হিন্দুচিস্তার প্রভাব তরুণমনে নৃতন আদর্শবাদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। 


সেজন্যই তিনি সেকালের এ অসামান্য রবীন্দর-প্রতিভার দুর্বার প্রভাব এড়িয়ে তীর রচনায় প্রাক ববীন্তর-যুগের 


কাবারীতি অটুট রাখতে পেরেছিলেন । বন্ধিমচন্্র তাঁকে ‘প্রচারে’ লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন । 
রক্ষণশীল সাহিত্য পত্তিকাও তার কবিতা প্রকাশের বাহন হয়েছিল। ভুজঙ্গধর রবীন্দ্রনাথের 


ও শিল্পশুদ্িবাদের অমোঘ প্রভাব অতিক্রম করেই সেকালের কাব্যসরন্বতীর আরাধন] করেছেন। সেনাই be 















৫4. 


_. ভুজঙ্গধরের কাব্যে মাইকেল মধুহ্দনের কাব্যের সুগভীর আকর, হেমচন্দরের তাত্বিক চিন্তা, দর্শননিষ্ঠা ও 
$ গতিবেগ, নবীনচন্দ্রে ভাবতন্ময়তার মাধুর্ধ এবং বঙ্গলালের তেজ-বাঞরনার বাণীরূপ গীতিকবিতার 
ঝংকারেই আস্বাদ করা যায়। লিরিকের উচ্ছাস ভাব ও সৌন্দর্ষের কুলপ্লাবী আবহ নয়-_ভাবগাঢ়ত! 
তত্বনিষ্ঠঠ ও দার্শনিকতার দুর্টনিবদ্ধ রূপায়ণই তাঁর কবিতার চরিত্র । গানীর্য ও খছুধমিতায় তিনি 
স্বাতস্ত্র সন্ধানী । শব্দচয়নে, প্রচলিত নান শব্দের ব্যবহারে, যুক্তাক্ষর বহুল শব্দ যোজনায় এবং ছন্দ 
বাবহারের পারিপাট্যে তার কবিতায় একটি গভীরতর তাৎ্পর্ধ রবীন্দ্ররীতির যুগেও প্রায়শ লক্ষণীয় । সে 
জন্যই ভুজঙ্গধরকে রবীন্্ান্থসারী বলে চিহ্নিত করা হয়ত বিবেচন! প্রস্থত হবে ন।। 
রবীন্দ্য্গের কাব্য আবহাওয়ায় ভুজঙ্গধর কিছু পশ্চাৎনুখী হলেও স্বতন্ত্রধর্মী কাব্যের বহিরগের দিক 
থেকে ভুজঙ্গধর রবীন্দানুলারী হলেও কাব্যের মনন ও ভাবনার দিক থেকে বুবীজ্ান্থগামী ছিলেন না। 
রবীন্দ্রনাথ একাধারে ভাবগাঢ ও ভাবগৃঢ় কবি-_ভুজঙ্রধর ভাবগাট় কবিতার বূপকার । তাই রবীন্দ্রনাথের 
, ভাবগুঢ়তাকে পূর্ণ সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি এমনও বলেছিলেন-_-“আমি কালিদাস ভবভূতিকে 
৮ বুঝিতে পারি, দেক্সপীয়র মিলটনকে বুঝিতে পারি কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে পারি না ।»€ 
স্পষ্টতই অনুমান করা যায় ভুজঙ্গধর ছিলেন রবীন্দ্র যুগেও ভিন্নপথের পথিক, কিন্তু রবীন্দ্রান্সসারা 
সমকালীন অনেক কবির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা ছিল- যুগপ্রবৃত্তি এবং রবীন্দ্রশিস্ত এই সব কবিদের প্রভাব যে 
তার উপর একেবারেই পড়ে নি তা বলা যায় না। অন্ততঃ তার প্রথম ছু'খানি কাব্যপুস্তকে কাব্যের বহিরিঙ্গ 
রূপচর্চায় রবীজ্্যুগের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। “গোধুলি' কাব্যের গ্রন্থকারের নিবেদনে তিনি 
লিখেছেন-_-“বেলা'র কবি শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, “মগ্ররী'রু কবি শ্রীযুক্ত রমনীযোহন ঘোষ, “শান্তি 
সোপান'এর কৰি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং সুহৃদবর প্রকাশকের ( দুর্লভচন্দ্র চৌধুরী বি. এল) নিকট 
এ পুস্তকের ভাষা ও ভাবের সংশোধন নিষিত্ব আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম ৷” 
এদের সকলেই নিষ্ঠাবান-রবীন্দ্রভক্ত । রমনীমোহুন জ্যেষ্ঠ রবীন্দ্র শিশ্তদের একজন ৷ তথা'প 
যে অর্থে রমনীমোহন রবীন্দরান্থসারী-_তুজঙ্গধরকে সে অর্থে চিহ্নিত করা যায় না। ভূজঙ্কধরের কবিতাচর্চায় 
টা যে কাব্যরমকে আমরা আম্বাদ করতে পারি__সেখানে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা রবীন্দ্র-বিরোধী ব্যক্তিত্বের প্রভাব 
সমধিক । আগেই উল্লেখ করা গেছে বঙ্কিমচন্দ্র তার ‘প্রচারে’ কবিতা লেখার জন্য ভুজঙ্রধরকে উৎসাহিত 
করেন। 'সাহিত্য' সম্পাদক স্থরেশচন্ত্র সমাজপতি ভুজঙ্গধরের কবিতা প্রচারের অন্থ্রক্ত সহযোগী ছিলেন । 
প্ৰাদেশিক ও কবি চিত্তরঞ্কনদাস ভুজঙ্গধরের কবিতার পাঠক ও অনুরাগী ছিলেন । “নারায়ণে' ছিল ভুজঙ্গধরের 
অবারিত দ্বার । চিত্তরন্রনের পরবর্তী কাব্যে বৈষ্কবীয় রীতির ঈশ্বরাভিমুখিতা বিদ্যমান । স্বাদেশিকতার 
আবহাওয়ায় এক সময়ে চিত্তরঞ্ন বাংলা দেশের সাহিত্যধারার এহিহকেই যথার্থ আদর্শ বলে মেনে 
নিয়েছিলেন--পাশ্চাত্য বিমুখিতার দরুণ তিনি ভারত সংস্কৃতি ও এহিহের বিশেষ অনুরাগী হয়েছিলেন । 
ভুজঙ্গধরের সাহিত্যসাধনার আর একজন বড় উৎসাহদাতা ছিলেন হীরেন্্রনাথ দত্ত। ভুজঙ্গধরের 
ছায়াপথ’ ও গীতাকাব্য'এর ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং হীরেজ্্রনাথ। ভুজঙ্গধর তার “রাকা” কাব্যখানি 
হীরেন্্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন। সেকালে হীরেন্জনাথের সাহিত্যসাধনার প্রধান উদ্দেস্ট ছিল ভারতের 
এঁতিহ ও সংস্কৃতির গৌরব সম্পর্কে বাঙালী পাঠককে সচেতন ক'রে তোলা । বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের শিক্ষা 
A ৫ বিস্বতকবি ভুঙদধর। বতীন্রনাথ যুখোপাধ্যায়। ‘সাহিত্য ও সস্কৃতি' কাতিক-পৌষ ১৩৭২ 











৫৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ সংখা ১ 


দীক্ষার ফলে বুদ্ধি ধাদের বিভ্রান্ত ও যোহগ্রন্ত, তাঁদেরকে আত্মসমৃদ্ধ ক'রে তোলা । হীরেন্্নাথ গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কেও গভীর অনুরাগী ছিলেন ৷ 'রামলীলা" ও “প্রেষধর্ম নামক দুখানি গ্রন্থে ভার বহুমূখী 
পাণ্ডিত্য ও শ্রদ্ধাবুদ্ধির নিদর্শন আছে। ৬অধ্যাস্ত্বাদ ও হিন্দুধর্ম বিষয়ক পত্রপত্রিকাগুলিতে ভুজঙ্গধর 
ছিলেন নিয়মিত লেখক; ভুজঙ্গধরের কাব্যান্ুশীলনের পূর্বে এই ঘটনাগুলির তাৎপর্য অমুভব করা 
প্রয়োজন । বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেশ সমাজপতি, চিত্তরঞ্তন, হীরেজ্জনাথ- এদের কেউই রবীন্ট্রাহ্ছসরণের জন 
খাত নন, বরং রবীন্দ্র-বিরোধিতাতেই এ'দের সাহিত্যক ব্যক্তিত্বের কৃতিত্ব । নিদর্শন আরও বাড়ানো 
যেতে পারতো । কিন্তু তা হবে নিতান্তই বাহুল্য মাত্র। এখন স্পষ্টতই ধরে নেওয়া যেতে পারে-_ 
ভুজগধর ভারতীয় এঁতিহাধারার গঙ্গাধর | হিন্দুদর্শনে তিনিও কৃতবিষ্থ | তত্ব এখানে রসের অভিনিষেকে 
সরীবিত। তবের সঙ্গে রসের, সত্যের সঙ্গে স্বপ্নের এক অপূর্ব মিলনের জন্যই ভুজগধরের কবিতার পৃথক 
মূল্য । হিন্দু জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার আদর্শবাদের মধ্যেও ভুজঙ্গবরের কবিহ্দয় লালিত । রবীন্্রুগের 
কবিতাচর্চার ক্ষেত্রে ভুজঙ্গধরের বিশিষ্টতা এখানেই । 

ভুজ্জঙ্গধর প্রায় অর্ধ্ণতাব্দী ব্যাপী বাংলা কাব্যের সাধনা করেছেন। ১৮৮৩ সাল থেকে তাঁর ' 
কবিতা রচনার স্ত্রপাত। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী | অজন্র লিখেছেন তিনি । 
দীর্ঘকালব্যাপী রচিত তাঁর কবিতা ও কাবাসমূহের কিয়দংশ মাত্র পুস্তকস্থ হয়েছে । তুজন্ধরের রচিত 
কবিতাবলী ছু'শ্রেণীর-_-মৌলিক ও অনুবাদ । এখানে তীর প্রকাশিতকাবাগ্ুলির একটি পরী দেওয়া গেল। 

গ্রন্থ পত্রী 

মৌলিক কবিত1 

(১) মধীর (১৮৯৯1) (২) গোধূলি (১৩১৮) (৩) শিশির (১৩১৮) (8) ছায়াপথ 

(১৩২০) (৫) রাকা (১৩২৩) (৬) মণিমালা (১৩৪৩) 

অনুরাদ 

(১) পললীসমাধি গাথা (১৩২৫) গ্রে'র এলিজির অনুবাদ (২) সতী (১৩৩৪) (৩) গীতাকাবা 

(১৩৪৩) (৪) চণ্ডী (১৩৪৯) (৫) ক্রবকাব্য (1) 

প্রকাশিত এই কাব্যপ্ছলি ছাড়া তার বিপুল রচনা এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। 
'মণিমালা* ও “ধ্রবকাব্া'এর প্রকাশিত রূপ দেখার সৌভাগ্য হয় নি। ভুজঙ্ষধর রায়চৌধুরীর পৌত্র শ্রীযুক্ত 
সুব্রত রায়চৌধুরী মহাশয় জানিয়েছেন যে, এ কাব্য ছু'খানি কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল" 
তার মৌলিক কাব্য 'উষসী” ও 'মণিমঞ্চুষা' আজও অপ্রকাশিত আছে। সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ, ওথেলো, 
কিংলিয়র, পালগ্রেভের ‘গোল্ডেন ট্রেজারী’, কালিদাসের শকুন্তলা, মেঘদূত প্রভৃত্তি নাটক ও কাব্য তিনি 
সহজ ও সুললিত ভঙ্গিতে বঙ্গভাবায় অনুবাদ ক'রে গেছেন । এতত্ব্যতীত বিভিন্ন উপনিষদের কাব্যামুবাদ, 
'পঞ্চালী' ও কহ্ষত্রের' সঠিক ভাব ব্যাখ্যা । বিশ্বনাথ কৃত 'প্রেমসম্পৃট”, বিহমঙ্গল ঠাকুরের ‘কৃষ্ণকর্ণামৃত', 
ভ্রামর গীত! প্রভৃতির বঙ্গান্বাদ এখনও তার গৃহে সযত্বে রক্ষিত আছে। কবির এই সাহিত্যকীত্তি রক্ষার 
ব্যবস্থা না হলে অচিরে তা লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবশ1!। বাংল! দেশে পুস্তক প্রকাশন সংস্থার সংখ্যা নগন্য নয় । 
ছপ্রাপ্য সাহিত্যিকীতি রক্ষার প্রচেষ্টাও অনেকে ক'রে থাকেন--এরূপ বাংলা কাব্যানরাগীদের ছারাই এ৷” 

৬ মনন্থী হীরেজলাখ ও বাংলার নবজাগৃতি | অজিপুরাশক্ষর সেন। যুগান্তর গর চৈত্র ১৩৭৪ | ১ 








টি 








৫৭ 
ভুজঙ্গধরের পূর্ণ কবিকীত্তি রক্ষিত হতে পারে। তাঁর অপ্রকাশিত রচনাগুলির অধিকাংশই হিন্দু 
শাস্ত্ান্ছরাগের প্রমাণ । এই ভাষাস্তরিত অনুবাদ কাব্যগুলিতে কবি ভাবমাধুর্ধ অক্ষুন্ন রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা 
করেছেন--ভাবকে আরও আস্বাস্থ ও রসায়িত করার শিল্পকৌশলে তার অসাধারপত্ব প্রকাশ পেয়েছে 
অনুবাদের ক্ষেত্রে বিচিত্র পদবন্ধও নতুন কাব্যভাষার নিরীক্ষ1 ক'রে শুদ্ধ কবিচিত্তের মহিমা বিস্তার করেছেন । 

উনবিংশ শতকের রোমান্টিক কবিরা স্বভাবতই প্রেম-গ্রীতি-বিষপ্নতা দাম্পত্য স্থতি-_নিসর্গ ও 
প্রকৃতির নানা ব্যাখ্যাকে কাব্যে প্রাধান্য দিতেন । এ সব দিয়েই তাদের কবিতার প্রতিমা গড়ে উঠত । 
জীবনের আরক্তিম স্পর্শ অপেক্ষা জীবনের স্থখ দুঃখের নানা স্মৃতি এক বিশেষ ভাবদৃ্টিতে রঙিন 
হয়ে উঠত | উনিশ শতকের সেই গোধূলি লগ্নে বাংলা গ্রীতিকবিতার এটাই ছিল বাণী। ছবি-স্থুর- 
মনন এই তিন নিয়েই কবির শিল্পকৌশল। একট! বিশিষ্ট ভাবাদর্শ নিয়েছিল যননের কাজ । 
বাংলা কাব্যের এই এঁতিহ্ের মধ্যে ভুজঙ্গধর এলেন “মক্ীর কাব্যের পসরা নিয়ে। কালকে অতিক্রম 

৬ কারে নয়__কালকে অঙ্গীকার করেই__কালের বাশরীতেই স্থর-সংযোজনা করলেন। “মন্রীর' মূলত 
প্রেমের কাবা । কবিরা রক্তমাংসের মানুষ । কিন্তু এ যুগে মান্ষের সেই রাগরক্ত মৃত্তি তখনও 
কাব্যে এসে হাজির হয় নি--যদিচ অনেক কবিকঠেই পাধিব জগৎ ও জীবনের তৃষ্ণা চকিত উচ্চারিত 
হয়েছে । স্বরে, উচ্চারণে, ছন্দনির্মাণে অর্থাৎ বাহিক কলাবিগ্যাসে ভুজঙ্গধরের “মন্ত্রীর” ববীন্দ্র-প্রভাবিত 
মনে হতে পারে। কিন্তু 'মঞ্পীরের' কবিতাগুলি যে সময়ে ইতিহাসের দিক থেকে তখন রবীন্দ্রনাথের 
সৌন্দর্যবাদ বা লিরিক-আত্মার প্রতিষ্ঠা হলেও রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা নিতান্তই সীমাবন্ধ। সেজন্য মনে হয় 
ভুজঙ্গধর সেকালীন বহু প্রচলিত ও সোচ্চার গীতাসাধনার পথ বেছে নেন। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের 
আদর্শও অনুপ্রাণিত করে। ‘মঞ্ধীরের’ এই প্রেম তার দ্বিতীয় কাব্যে ‘গোধূলি’ পর্যন্ত বিস্তারিত । এই প্রেম 
উন্মাদনা কৃতি ক'রে না, বরং আশ্বীসে-আনন্দে-কল্যাণে অভিসিঞ্চিত করে। 'মরীর’ ও 'গোধুলি'র 
এই প্রেম প্রিয়াকে ঘিরে গুন করেছে। পল্লবিত হয়েছে বাংলার নিসর্গচেতনার স্মতিকে ঘিরে । খতৃর 

বিচিত্র আঙিম্পন-ধুসর অতীত ম্বতি-_-নদনদী-গিরিকাস্তার-কোকিল-পাপিয়ার অনাদি গীতিকাহিনী 

ক ভূজন্ধরের কাব্যশ্রোতকে উতরোল করেছে। আবেগ-গীতিপ্রাণতা কবিতাকে কোথাও শিবিলবন্ধ করে 
নি। ভাবের গাঢ়বন্ধতা, ধ্বনিগান্তীর্য ও কবিতার নির্যাণশৈলী তার স্থুরকে উচ্চগ্রামে বেধে রেখেছে 
আবার 'গোধূলি'র অন্তরাগে দেখা দিয়েছে অধ্যাত্ম রশ্মি আভা । ভুজঙ্গধরের 'ম্পীর' ও 'গোধুলি'র প্রেম 
পিপানায় এই আত্মগত ভাবের প্রাধান্ত । রোমাণ্টিক গীতিকবিতায় দেহ হয়েছে তৃষ্ণার বন্ত-__তৃপ্ডির নয়। 
ভুজঙ্গধরের এই যুগ-বস্ততা শ্বীকার্ধ_কিন্তু তা কখনই রবীন্দ্র প্রতিধ্বনি নয়। 

“মন্জী? ও 'গোধুলি'তে বহু কবিতার গ্রস্থন। সেই যৌবন-রাগরপ্লিত, সপ্ত বিকশিত কবিতা 
পুষ্পগুলিতে বাহির বিশ্ববসন্তের যৌবনস্বপ্ন গান হয়ে উঠল। কেবল আত্মহারা রূপ গৌরবেই সে সঙ্গীত 
উচ্ছল ছিল না-_বেদনার এক অপূর্ব নূপুর নিক্কণ বিষঞ্নতার ছায়! বিস্তার করেছিল। এক অপরূপ প্রেমের 
আতি সেখানে । ‘মধীর’ ও ‘গোধূলি’ কাব্যের দু'একটি চরণ এখানে পাঠচ্ছলে আস্বাদ করা যেতে পারে। 

ধ্রবতার। করিয়াছি আমি ত তোমারে, 
তোমারেই লক্ষ্য করি, ভাসাও জীবন তরী 
চালিয়। প্রেমের আলে! আকুল পাথারে। --অন্তর্ধামিনী, মঙীর 
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কত মধুরতা আছে পরশনে মিশিয়া। 
মৃদুল মলয়-শ্বাস শীতাংশু কোমুদ্রীরাশ শেফালির কামিনীর কোমলতা জিনিয়া, & 
কোষল শীতল স্পর্শ এত সখ! এতহধ। কত কোমলতা সখী, পরশনে মিশিয়া। 


-পরশন, মঞ্জীর 


কনক চরণ কর অর্পণ আমার মানস উরুসে 
মধুর উমি পড়িছে চুপি চরণে তোমার হরষে। -_দন্ধ্যারূপিনী, মীর 


গান ত থামিয়া গেছে আছে শুধু হুর | সা 
হথে ত ঝরিয়া গেছে স্বতি আছে খালি 
নদী ত শুকায়ে গেছে আছে তণ্র বালি, 
হৃদি মাঝে জাগিয়াছে বিজন দুপুর । দুপুর, মণ্জরী 
'মন্রীর'এর কবিতাতেই বিষগ্রতার ছায়! এসে পড়েছে-_এ পৃথিবীর যৌবনবসস্তের রূপরঙে কোথায় 
যেন একট! অতৃপ্তি__একটা লোকাস্তরের মান ছায়া । সেই জিজ্ঞাস! “মীরের অনেক কবিতায় । 
এ ধরা পাষান যদি লোকালয় নিরবধি তবে কেন মাঝে মাঝে ফুটে উঠে কুসুমের হাসি ? 
চাদ কেন ভেসে ওঠে! কাননে সৌগন্ধ ছোটে?  কৌমুদি আকুল করে ঝোপে ঝোপে 
লাবণ্য বিকাশি? 
বুকে কেন প্রেম রহে? ন্বপ্রনীর কেন বহে? কোন মায়াপুরী হতে মর্মে মর্মে বেজে ওঠে বাশী? 
এ ধর! পাষাণ যদি কেন ফুটে কুস্থমের হাসি। -_পাধাপময়ী, মীর + 
গ্রাম বাংলার এক স্বতি চিত্রনের মধ্যেও প্রেম ও বিষ্গ্রতার এক মর্মস্পর্শী রূপায়ণ। রি 
মাঝি বসি নৌকাশিরে অরিআ ধরিয়া নিদ্রাহীন স্মৃতি মাথা আকুল নয়নে 
চাদ তারা নভ পানে চাহিয়া চাহিয়া, গাহে গান ভিজা সুরে উদাসীন মনে, _ 
“বিদেশে বহিয়া যাই, ভাসিয়া ভাসিয়া কোথা দেশ কোথা ঘর, সোণাবধুমোর ? 
বুয়ার সোনা মুখ কত দিনে গিয়া ধরিব মনের মাঝে মিলন বিভোর ৷ নাবিক, মীর 
লক্ষ্য করা যায় ‘মধ্বীরের’ প্রেমকুৱেও এক অনাসক্ত বৈরাগ্যের হুর । তথাপি যৌবনের মোহ- 
প্র মদির-বিহবলত! “মীরের কবিতায় গীতোচ্ছাস তুলেছে__গোধুলিতে তা শাস্ত-সংযত। 'গোধুলি'র 
কবিতাগুলিতে আসঙ্গ সন্ধ্যার ছায়া । কর্মক্লান্ত দিবসের শেষে গোধূলির ধুলি অঙ্গে মেখে কবি বাহির জগৎ 
থেকে অন্তরের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন, বহিবিশ্বের কপাট গিয়েছে বন্ধ হয়ে। অধ্যাত্মিকতার আলোয় 
অবগাহন ক'রে তিনি পৃথিবী থেকে পরপারের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন । ৬০010510700 এর কথায় একে বল! 


চলে, ‘Kindsed points of heaven and home’. ‘গোধূলিতে’ সংলার ও সংসারের ভীত ,. ঘ 



























কবি ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী 
সন্ধান ছিল। মধ্যাহ্নের কোলাহল অপরাহ্থের প্রশান্ত নীরবতায় বিলীন হয় । ইহুপরকালের সেই গন্ভীব 
সন্ধিস্থলে দাড়িয়ে কবি 'গোধুলি'র গান গেয়েছেন। ‘গোধূলি’ চিন্ময়ী, সিন্ধুসংবাদ, খতৃমঙ্গল, একতান, 
অরশী__এই পাচ অধ্যায়ে বিভক্ত। গোধূলির 'খতুমঙ্গল' অধ্যায়ের দু'একটি চরণ এখানে উদ্ধৃত কর! 
যেতে পারে। 
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কর মোরে তৃর্া তব অপাধিব ভাবে ভরি হিয়! 
পশি কণ্ঠে তুল তাহে মন্ত্র তব ব্ৰহ্মাণ্ড ভরিয়! 
প্রলয় পূরিত ; 
গিরিশ্ঙ্গে তরুশীর্ষে অন্ুুধির তরঙ্গিত বুকে 
হে ক্র, HE UO SEA REC _কালবৈশাথী, গোধূলি 


নদীর তরঙ্গ বুকে রাজহংস ডুবে স্থথে, তটে তার কলহংস সারস বিহরে। 

পবন বাজায় বেণু উড়ায় পদ্নের রেণু, ছড়ায় সৈকতময়, তটিনী লহরে। 

নব কুরবক কুন মধুর করিছে কুন, শাখে শাখে পাখী তুলে ললিত বক্কার ! 

ফুরঙ্গ নয়ন মত ফুটি, ইন্দিবর কত আকুল করিছে যত বিরহী যার । -_শরৎ, গোধুলি 


EN UE HE OR ররর 
মানবের ধূলি স্নান চিত্তভূমে বহিবে তখন । 
ল্য হবে কাম ভোগবতী ; 
এক ধর্ম এক মর্ম এক কর্ম এক মন্ত্র ধরি । 
বহু তার বহু রূপ বহু ব্যথা যাবে সে পাঁশরি । 
বিশ্বাত্মারে করিবে আরতি । - কোকিলের প্রতি, গোধুলি 
হট প্রথম দিনে সৌন্দর্য সরসা 
নগন মূরতিখানি প্রথম উধার। 
আম্বাদিত লাবণ্যের কিরণে মণ্ডিত । 
অনস্ত অগাধ নভ তাহে উদ্ভাসিত ; 
বীণা কণ্ঠে বিমোহিত | স্বজন সময় 
ধাতার মানসময়ী মাধুরীই নিয়! 
প্রথম যে উষারূপে উঠেছে ফুটিয়া । 
আজিও তাহার জ্যোতি মোহে বিশ্বহিয়া, 
সে উষ! বুঝিমু তুমি অগ়ি মমপ্রিয়া । শবিশ্বরূপা, গোধূলি 
কবিতার ব্যাপক উদ্ধৃতি দিয়ে ভূজঙ্গধরের কাব্যবিন্লেষণ সম্ভব নয়। ‘গোধূলি’র অধ্যাত্ম রসের 





‘Ye রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯. সংখ্য! ১ 
ভাগী হুর উদ্ধৃত অংশে অঙম্পন্থিত। তথাপি তদগতচিত্ত বিশ্বপ্রাণতার আভাস মিলবে। বিশ্ব তু & 
প্রকৃত্তির রৃহস্তও কবিকে বিশ্বস্থতিরহন্তের দিকে নিয়ে গেছে--চরাচরের যে মন্দ্রিত এঁক্যান্োত খধিকবিদের 
ধদবিপ্লব ঘটিয়েছে-_কবির ভাবনা এখন সেই শান্তনিরক্কনের শুভম্পর্শের অভিলাধী। ভুজঙ্গধরের “ছায়াপথে' _ 
কবির এই দ্বিধা এখন আশ্বাসে উজ্জ্বল । জীবনদর্শনে তিনি হয়েছেন ভারতীয় সাধক। 'গোধুলি' 
প্রকাশের প্রাক্কালেই তিনি জীবনসহচরী পত্বীকে হারিয়েছেন_-ভাগবত, পুরাণ, উপনিষদ, গীতা, চণ্ডীর 
তত্বরস আম্বাদনে তিনি তন্সয়চিন্ত। “ছায়াপথের' ভূমিকায় মনম্থী হীরেন্্রনাথ সার্থক ভাবেই লিখেছেন 
‘ক্রমশ যেন কবির জীবনে গোধূলির সেই তমসাচ্ছন্ন কাল কাটিয়া গিয়াছে । কবিচক্ষু যেন ধীরে ধীরে 
অন্ধকার ভেদ করিয়া সুদূর উর্ধলোকের নক্ষত্রদীপ্ড ছায়াপথের অনুসন্ধান পাইয়াছে, সেই জন্যই বুঝি এই 
গ্রন্থের নাম হইয়াছে ছায়াপথ । এই ছায়াপথের প্রত্যেক কবিতায় যেন সংসারের সাড়া আর পাওয়া 
ঘায় না। স্বর্গলোকের ্বপ্রলোক যেন ইহার ছত্রে ছজে মিশ্রিত ।' 
খবিকবিদের ডাবকানন থেকে বিকশিত কুহুমগ্ুলিকে চয়ন করে তিনি কবিতার মালা গেঁথেছেনধর্ছ 
এবং সচ্চিদানন্দ ভূমার উদ্দেষ্তে গ্রন্থ উৎসর্গ ক'রে কবি লিখেছেন 
তব শর ন তব কোকনদ সাজাতে যতন করি; 
এনেছি আমার এ ভকতি হার হৃদয় সাজিটি ভরি । 
উদার গান্ভীর্ঘ সৎকাব্যের প্রাপ । এরিষ্টটল একেই বলেছেন High 5eri০॥5৷e55 “হায়াপথ’এর 
কবিতাগুলি উদার গামভীর্ষে অলঙ্কৃত । “ছায়াপথে"র মায়াবাদ, ব্যোম, ত্রিবেণী সঙ্গমে, রুদ্রতাগুব প্রভৃতি 
কবিতায় ইংরেজ কবি ত্রাউনিংএর ভাব-সাদৃষ্ক লক্ষ্য করা যায়। হীরেন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন 
‘ইংরেজ কবি ব্রাউনিং যদি হিন্দু চিন্তায় পরিপূর্ণ হইতেন, হিন্দু ভাবে ভাবিত হইতেন তবে বোধ 
হয় তাহার লেখনী মুখে এইরূপ কবিতাই নিঃম্ছত হইত !' বাস্তবিকই কবির ‘গোধূলি’ কাব্যের সেই 
রক্তরাগ ধীরে ধীরে নিভে গেছে-_নেষে এসেছে অতীন্দিয় নিশীথের গাঢ় তমিত্রা। সেই অন্ধকার বিদীর্ণ 
ক'ৰে প্রদীপ্ত 'ছায়াপথএর আগমন-_তারই পরপারে অফ্ুরান আলোর রাজ্য । পৃথিবীর ধূলি কর্দম রস... 
লোকে পৌছিতে পারে না । শান্তোজ্জল উদাত্ত কণ্ঠে কবি হিন্দুদর্শনকে তার কবিতার ভাববন্ত করেছেন । 
সে যুগের কাব্যসাধনায় এবং আধ্যাত্মিকতায় একটা স্বাতস্ত্যের ছাপ ছিল, ছিল কবিশক্তির প্রকাশ । এ 
কাব্যের শিশুর প্রতি, আত্মবিৎ, সামদীপিকা, বীণা, আনন্দলহর প্রভৃতি কবিতাগুলি ভাবসম্পদে সমধিক 
উজ্জ্ল। পাশ্চাত্য কাব্যকলার ব্যাপক অনুকরণের কালে ভূজঙ্কধর প্রাচাদর্শনকে সজীব কাব্যূপ দেওয়ার 
যে চেষ্টা করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রবরণ নয় | রবীন্দ্র-মগ্ুলে এ আর এক ভাবসাধনা । জগৎ ও 
জীবন থেকে দূর প্রবাসী হয়ে কবি লিখেছেন-_ 
কি ফল জীবনে যদি না নয়নে হেরিলে বিশ্বরূপ ? 
কি ফল জীবনে যদি না শুনিলে বিশ্ববীণার গান ? 
কি ফল জীবনে যদি না শুনিলে বিশ্ব সুরভি স্বান ? 
কি ফল জীবনে যদি না পিয়িলে বিশ্বস্ধার রস? 
কি ফল জীবনে যদি না বহিলে বিশ্ব পরশ বশ? 











b 











১ 
4 খোল খোল দ্বার, বিশ্ব তোমার লহ করি আপনার 
্‌ ভিতর বাহিরে কর বিস্তার সমভাবে অধিকার । -_দেহপুরী, ছায়াপথ 
চছায়াপথের বহু কবিতাই বিশ শতকের প্রথম দশকে রচিত, যদিও এই কাব্যের প্রকাশ কাল 
১৩২*। কবি এখনই সেই অচিনপুরীর আনন্দধামের সন্ধানে ব্যস্ত । “সিন্ধুবক্ষেণও তারই সন্ধান 
এ শুন্য ব্যোম হতে কত দূর সে আনন্দধাম ? 
এ সিদ্ধুর কোন পারে না জানি রে রাজে অবিরাম 
সে হুধাসাগর ? 
কোথা সে মণি দ্বীপ, জ্যোতির্ময়, রসভরপূর, 
রসে যথা হংস সনে রাজহংস ওঙ্কার নৃপুর 
ধ্বনি নিরন্তর ? --সিন্কুবক্ষে, ছায়াপথ 
[A বিশ্বলীলা বৃহ্ত রমে বিভোর কবি ভুজঞ্ধর গাঢ় সুরে এ কাব্যে অতলম্পর্শ ভাবুক মনের গভীরতায় 
ভার মনন মাধনার স্বত্র সংযোজন করেছেন। জ্রিবেণী সঙ্গমে, সন্ভাবোদ্দীপক কবিতার নিদর্শন । উদ্ধাত্ত 
গবান্তীর্ধ রসে এরূপ কবিতাগুপি কবির হাতে সুডৌল বাণীমৃত্তি লাভ করেছে-_ 
এ শোন কুলু কুলু কল কল খল খল ধ্বনি 
ব্যোম হতে নিম্পথে অবতরি, প্লাবিছে অবনী 
বেণু বীণা মৃদঙ্গ নিন্ধণে; 
তটিনী-শীকরসিক-উরমীচুম্বী উন্মদ পবন, 
গঙ্গার গৈরিকবাস, কালিন্দীর সুনীল বসন 
সরস্বতী তনুবৃত্ত হংসজিত অভ্র-আভরুণ 
FY দুলে ঘন তরঙ্গ নর্তনে ;  -_ত্রিবেণী সঙ্গমে, ছায়াপথ 
জীবনজগত ধৰ্মদৰ্শনের বিষয় নিয়ে তার যে কবিচরিত্র পাঠক লক্ষ্য করেছেন--স্খোনে তিনি 
প্রেমগ্রীতি ও থুঢ় ভাবদর্শনের কবি। মন্ীর-গোধূলি-ছায়াপথের যুগেই কিন্ত কবি আর এক জগতের সন্ধান 
ধিলেন। ‘শিশির’ (১৩১৮) কাব্যে কবি তুজঙ্গধর তাঁর সহজ সরল কাব্যরীতিকে মনোগ্রাহী ক'রে তুলে 
ধরলেন। কবি শিশুর হৃদয় নিয়ে ভাবসি্কুর কূলে কয়েকটি অক্ষয় সৌন্দর্যের ঝিনুক কুড়ালেন॥ এই 
হৃদয়গ্রাহী কাব্যখানি শ্শিশুসমাজের উপযোগী ক'রে লিখেছিলেন ৷ শব্সসারলা-ছন্দের ললিতগতি, ভাবের 
প্রাহলতা ও পবিত্রতা এ কাব্যের বড় গুণ । কাব্যখানির প্রকাশকাল ১৯১১ হলেও এ কাব্যের গাথাধর্মী 
পাঁচটি কবিত! ১৮৯৩।৯৪ সালের দিকে রচিত হয়। অমাতামসী-মলিন-সিন্ধু ও বাণী এই কয়েকটি কবিতা 
দ্বিয়েই শিশিরের আবির্ভাব । দুঃখের বিষয় ভুজঙ্গধর আঙ্গিক ও উচ্চারণের এই সারল্য দিয়ে "শিশিরের 
মতো আর কোনে] কাব্য উপহার দিতে পারেন নি। রাণী কবিতা থেকে দু'এক ছত্র পাঠ কর 
যেতে পারে 








“মুখে এক রাশি হাদি ফুটাইয়া আছি 
প্রভাতে তুলিছে ফুল কোলে লয়ে সাজি । 
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সোনা মেয়ে নেচে চলে মোনালী উধায়, ঞ 
ধরা যেন নেচে ওঠে তার পায় পায় 
হাতে বালা গলে মাল! পরিয়াছে বালা । 
দেখাতে দাদারে যায় মুখে হাসি ঢালা । রাণী, শিশির 
'ছায়াপথের' পর 'রাকা'। এখানেই গীতিকবি ভুজঙ্গধরের প্রতিভার পূর্ণপরিণতি ॥ মন্ত্রীর ও 
গোধূলি কাব্যে ভুজক্ষধরের যে প্রেমসাধনা ছিল 'রাকা*য় সেই প্রেম নৃতন ভাববন্যা নিয়ে উপস্থিত হল। 
ভাবব্যনা ভাষার মূছ নায় 'রাকায়' শারদ শুদ্র জ্যোন্ার পরিপ্লাবন । 
বিংশ শতকের গীতিকবিতার সাধনায় ভুজঙ্গধর বৈষ্ণব ভাবুকতার চরম শ্ষৃতি দেখালেন । 
ছায়াপথের ভূমিকায় হীরেজ্জনাথ দত্ত জানিয়েছিলেন- ভুজঙ্গধর গৌড়ীয় বৈষ্ণবশান্ত্রে পারঙ্গম-_তিনি বৈষ্ণবীয় 
ডাবের ডাবুক। যে অতঙ্প্রেমের স্থরমৃছন। 'মন্রীর' ও 'গোধুলি'র প্রেম-উৎসবে তরঙ্গবিস্তাব করেছিল 
__'রাকা' কাবো সেই প্রেম আসক্তিহীন বেদনার অভিবাক্তিতে গান হয়ে উঠল। হিন্দুশান্ত্ের উদ 
বেদীতলে তার কাব্যসাধনার পুণ্যপীঠ[ ভুজগগধর কেবল বৈষ্ণবশাস্তেই অধীতবিষ্ভা ছিলেন না 
দর্শন, বেদান্ত ও তন্ত্রতত্বেও তার সহজ অধিকার ছিল। ভুজগধরকে সেজন্য বৈষ্ণব কবি বল! সঙ্গত লয়। ' 
কারণ বৈষ্ণব মহাজনদের মতো তিনি পদাবলী রচন! করতে চান নি। আধুনিক গীতিকবিতার রূপবন্ধ 
বৈষ্ণব প্রেমতত্বকে চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন--কিন্ত বৈষ্ণব মহাজনদের মতোই তিনি ছিলেন ভক্তভাবুক 
এ বিষয়ে তার ছিল গভীরত্তর আস্তরিকতা | বিংশ শতকে ববীন্দ্রান্মারী অনেক কবিই বৈষ্ণব কবিতায় 
সারম্বত যজ্জ উদযাপন করেছেন । এরা ছিলেন ভাহুসিংহ ঠাকুরের শিস্ক | সেখানে বুবীন্ত্নাথই উপাশ্। 
ভক্তি-মাধূর্ধ-আস্তরিকতা-তদগত ভাব অপেক্ষা আর্টের চাতুর্ধই তাদের অন্করণীয় হয়েছিল। ভুজঙ্গধর 
এক্ষেত্রেও স্বাতগ্ত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ কালের কবিতায় ভক্তি-আন্তরিকতাকে আর্টম্ট্টির রসবন্ত ব'লে 
গণ্য করা হয় না। ভুজঙ্ষধরের বিস্বৃতির মূলে এটাও একটা কারণ । বৈষ্ণব তত্বকথাকে ভূজঙ্গধর এ কাব 
রসের অভিনিষেকে সঙ্গীবিত রুরেছেন। তথের সঙ্গে রসের, সত্যের সঙ্গে স্বপ্নের এরূপ মিলন আধুনিক বাও 
কবিতাতেও দুর্লভ । যনে রাখা প্রয়োজন সমকালীন চিত্তরপ্ূন দাস ভুজঙ্গধরের বৈষ্ণব কবিতার বি 
অনুরাগী ছিলেন | ১৩২৬ সালে তার ‘নারায়ণ’ পত্রিকায় ভুজঙ্গধরের ‘রাকা’ কাব্যের উপর একটি দীর্ঘ 
সমালোচনা প্রকাশিত হতে দেখা ঘায়। লেখক ছিলেন শাস্তিকুমার রায়চৌধুরী । চিত্তরধ্রনেরই প্রেরণায় 
ভুজঙ্গধরের বৈষ্ণবভাবমূলক কবিতাগুলি ‘নারায়ণের’ আদরণীয় হয়েছিল। এযুগে চিত্তরঞ্লনও বৈষ্ণব 
পদাবলীর মধ্যে বিশুদ্ধ কাবোর আদর্শ পেয়েছিলেন৭ । ভু্জক্ষধর বৈষাবীয় অনভৃতিকে প্রথাবদ্ধ বিধি 
থেকে মুক্ত ক'রে আধুনিক গীতিকবিতার উপযোগী করেছিলেন- _ভুজঙ্গধরের শ্বীতঙ্থ্য এখানেই । বাংলাদেশ 
ও বাঙালীর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারলে কাব্য সর্বজনগ্রাহ হবে-_এরকম একটা বিশ্বাস ভুজঙ্গধরকে 
প্রভাবিত করেছিল। উনিশ শতকের শেষ ছুই দশকের জাতীয় চেতনার কথা উল্লেখ করেছি__-সে চেতনায় 
হিন্বুত্বের দিকটি ভূজঙ্গধরের অধিক প্রিয় ছিল। সেজন্য পরবর্তী কালে সাহিত্যে বিজাতীয় অন্থপ্রবেশে 
তার কোনো আগ্রহ ছিল না। টি 
ভুজক্গধর রায়চৌধুরীর প্রেমকবিতার প্রসঙ্গে কবি নরেজ দেব লিখেছেন-_বৰি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী 
৭ বিশ্বৃতকৰি চিততরীন দাস। ভবতোষ দত। 'অগুক' বৈশাখ-লামিন ১৩৯৭ 






























৬৩ 
প্রেমকবিতায় আমর! পাই একটি ব্যথিত অতৃপ্ত হৃদয়ের শাশ্বত বিরহ বোনা । প্রিযাকে না পাওয়ার 
& একটা অধীর ভাবালুতা এবং মিলনের স্থৃতীত্র আকাজ্ষার একটি দজল সুরও করুণ বাগে ধ্বনিত হয়ে 
উঠেছে বটে কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় তার মধো দেহবাদীর রিরংসা নেই কোথাও এমন কি তার ইঙ্গিতও 
খুজে পাওয়া যায় না এতটুকু । সে যেন সেই 'বধুয়ার প্রেম নিকবিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়? । 
কবির প্রেমকুঞ্জে বেজে চলেছে যেন এক অনাসক্ত উদাসীর বৈরাগোর স্থর | ধ্বনিত হয়ে উঠেছে 
স্তোক্রগানের মতো] এক ভোগবিমুখ গৃহীযোগীর ত্যাগমঙ্ত্রের ওঁকার। তাই কবির পরিণত বয়সে আমরা 
দেখতে পাই তার প্রবল ধর্মপিপাসা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে গভীর ভাবে ভারতীয় পুরাণ, ভাগবত, গীতা, 
উপনিষদ, বেদ্রাস্ত, ষড়দর্শন ইত্যাদি পরাশানগর্ভ খনিগুলির সন্ধানে ৷” 
ভুজঙ্গধরের ‘রাকা’ কাব্যখানির কিছু সুভাষিত কবিতাংশ আশ্বান্ভ ভেবে এখানে উদ্কৃতিযোগা । 
‘বাকা’ বিরহাতির কাব্য । প্রেম ব্যথাবেদনার অশ্রজলে বিধৌত হয়ে অভিনব মহিমা লাভ করেছে। 
বিরহকে কৰি আমন্ত্রণ ক'রে বলেছেন-_ 
জা বিরহ মধুর করি রহ কাম্য মোর, 
রহিব তোমার চেয়ে তব প্রেমে ভোর । -_বির্হাসক্কি, রাকা 
ঈশ্বরামুরক্তি তীর কবিতার বিশিষ্ট দিক । মন্দিরের প্রতিমা দর্শন ক'রে তিনি প্রার্থনা করেছেন 
এইটুকু সাধ বন্ধু! পুরাও আমার 
আমারে ডুবায়ে রাখ মরমে তোমার । মন্দিরে প্রতিমা, রাকা 
তার বৈষবভাবের কবিতার দু-একটি ছত্র_ 
নিশি না| পোহাতে বাল! পাতিয়া থাকিত কান-_ 
কখন বাজিবে শিঙা, রাখাল গাহিবে গান ; 
শুনিলে শিঙার ধ্বনি চমকি চাহিত ধনী 
বাতায়নে সঙ্গোপনে, পিপাসিত দু’নয়ান 
এ টিবি রানী রন - মাথুর, রাকা 








নি জর্দা রর 

ভাবেতে ভরল তম, দেহে আর মন নাই । 

কোথায় লুটিছে তার নীলাম্বর কে বা জানে, 

আলু থালু কেশপাশ, স্বপন আবেশ প্রাণে । 

নীল অঙ্গ বধুয়ার__নীলনীর যমুনার 
৮০০০৪ -দিব্যোক্সাদিনী, রাকা 


HEINE TF যায়, 
হাসিল অঞ্চল লুটিছে নীরে সীঝের চঞ্চল বায়। 
০ ৮ কৰি ভুজঞধর রায়চৌযুরী। 'উত্তর' আদ্বিন ১৩৭৯ 





bd রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ গখ্যা ১ 
দূরে ডোব ডোব রবি ধরার কণক ছবি 
মুছিয়া যেতেছে ধীরে মলিন আধার ছায়, নী 

কিভাবে বিভোরা বালা কিছু না দেখিতে পায়। -_বিভোরা, রাকা 


Not omen HH 

ভাবিতে বধুর কথা ভরে ওঠে বুক, 

বাতায়ন খুলি হেরে একমাআ শশী 

সবারে শীতল করে দুর নতে বসি; 

তৃণলতা-প্রম্ম কুমুদ কহলার 

নদী গিরি মাঠ লুটে সে সুধা ভাণ্ডার । -_ যন্ত্র, রাকা 

এ যুগে অনুবাদের ক্ষেত্রেও ভুজঙ্গধর একটি অগ্রগণ্য নাম । তার সমগ্র অমবাদ আজও tet 
হয় নি, অমুত্বিত অবস্থায় লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে। তিনি মূলত ইংরেজি ও সংস্কৃতের অনুবাদ 
করেছেন । তার হল কাব্যগুলিতেই_ ত্রাউনিং-শেলী-কীটস্‌-কালিদাস প্রভৃতির কাব্যাহুবাদ চোখে পড়ে। 
কিন্ত তার শেষ জীবনের অনুবাদগ্ডলি মুখ্যত সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্কে অবলম্বন ক'রে। ভুজঙগধরের 
অন্ুবাদগুলি স্বতন্ত্র আলোচনার যোগ্য । এই অনুবাদ কর্ষেও ভুজঙ্ষষরের শুচিতা ও সংযম লক্ষনীয়। 
ভুজক্ষধর পরিণত জীবনে বাংল! কবিতাকে বিদেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব মুক্ত করতে চেয়েছিলেন । 
সেজন্ত হিন্দুর চিরায়ত সাহিত্যের মধ্যেই ছিল তার অনুসন্ধান । এক ভাষ! থেকে অপর ভাবায় রূপান্তর 
নিঃসন্দেহে সাধনার বিষয় । কেবলমাত্র শুক আক্ষত্বিক অন্থবাদ মূলের আস্বাদ দিতে পারে না। এক্সপ 
প্রচেষ্টায় পাঠকের হৃদয় রসায়িত হয় না। ভুজঙ্গধর এ বিষয়ে সজাগ ছিলেন । তার বিচ্ছিন্ন ইংরেজি ও 
সংস্কৃত কাব্যকবিতার অনুবাদ নগণ্য নয়। ভুজঙ্গধরের সার্থক রদসিক্ত ইংরেজি কাব্যাহুবাঘ 'পললীস্মাধি 
গাথা; (১৩২৫)। 'পলীসমাধি গাথা’ গ্রে'র এলিজির মর্মস্পর্শী অনুবাদ । তিনি সেক্সপীয়রের ওেলো, 
ম্যাকবেথ, কিংলিয়র, পালগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারী প্রভৃতি অনুবাদ ক'রে গেছেন। তার অহথবাদ। 
বিস্তৃত পরিচয় আগেই দিয়েছি । সংস্কৃত থেকে অনুদিত এবং প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে গীতাকাব্য, চণ্ডীকাব্য 
ও সতী প্রধান। গীতাকাব্যের ভৃষিকায় মনন্বী হীরেন্্নাথ লিখেছেন --পীত! দার্শনিকতাপূর্ণ গ্রন্থ হইলেও 
ইহার মধ্যে যে প্রচুর কাব্যরস আছে কবি ভিন্ন তাহা কেহ পরিবেশন করিতে পারেন না। কবি তিন 
সীতার সেই ঠিক “অনুবাদ করিতে পারেন বলিয়া আমার মনে হুয় না? তুজঙ্গবাবু সুকবি, তাহার কাৰ্য 
ও কবিতা বাংলা পাঠকের সুপরিচিত । বাংলা ভাষার উপর তাহার প্রগাঢ় অধিকার । তিনি বাংল। 
ভাষাকে ইচ্ছামত নান! তরঙ্গভঙ্গে লীলায়িত করিতে পারেন । এই অনুবাদ ধাহারা পাঠ করিবেন 
আমার বিশ্বাস তাহারা ইহার মধ্যে সেই কবিহস্তের ম্পর্শ অনুভব করিতে পারিবেন |” 
এই ভূমিকাটিতেই তিনি আরও বলেছেন ভুজঙ্গধর আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে ভাবানুবাদের 

পক্ষপাতী, ভুজঙ্গধর যা অনুবাদ করেছেন_-নিজে কবি হওয়ায় তা রসোত্তীর্ণ হয়েছে । সেই জন্তই গীতার 
অনুবাদ পাঠ ক'রে শীঅরবিন্দ বলেছিলেন It is very €০০৫ Poetry. lt is not merely 
translation. It is the substance of the Gita. I do not think anything else 1- 
poesible.’ 
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৬৫ 

কবির ‘চণ্ডীকাব্য’ সম্বন্ধেও এ কথা বল! যায়। চণ্ডীর ভূমিকায় বিশ্বভারতী বিশ্ববি্তালয়ের 
অধ্যাপক নিতাইবিনোদ গোস্বামী লিখেছিলেন--চণ্ডীতেও কাব্যত্ব বেশ পরিশ্ডুট’ । 

ইহাও ভাবানুবাদ। দক্ষকন্য| শিবরমনী মতীদেবীর চরিত্র মহাত্ম দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে 
পারবেন-_এই আশাতেই তিনি সতী কাব্যের পরিকল্পন| করেন। গীতা, চণ্ডী ও সতী কাব্যের মাধ্যমে 
কবি বাঙালীর কর্ণকৃহরে স্বদেশ মন্ত্রের বাণী পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেন। অনুবাদগুলি কোথাও মূলকে 
অতিক্রম করে নি অথচ এগুলির মধ্যে কোথাও নীরস শুঞ্ধ তত্বের বাহুল্য দেখা যায় নি। এ সব কঠিন 
বিষয়ের যথাযথ অনুবাদ বাংলাভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা খুব সহজসাধ্য নয়। কিন্তু কবি ভুজঙ্গধরের 
অনুবাদে আমর! পাই তার অনায়াস প্রয়াসের প্রশংসনীয় স্বাক্ষর | 

যে সব কাব্যপাঠক ভুজঙ্গধরের কবিতাবলীর সঙ্গে পরিচিত তাঁরা লক্ষ্য ক'রে থাকবেন-_ভুজঙ্গধরের 
চিরভ্রাম্যমান কবিচিত্ত কোনে! বিশেষ বিষয়কে নিয়ে একাগ্র থাকে নি। তার কবিতায় এই বিষয়ের 
বছচারিতা। কবি তার নিজ দেশ ও কালের আঙ্গিক ও উচ্চারণের পদ্ধতিকে বরণ করেছিলেন । তার 
কাবাসাধনায় খানিকটা ক্লাসিক জীবনমুখিতার পরশ পড়েছিল। সেজন্যই সনেটের শিল্পরূপ ভুজঙ্গধরের 
প্রতিভাপ্রকাশের ক্ষেত্রে অনুকূল হয়েছিল। নেটের প্রতি কবিশিল্পীর তার বহিরঙ্গের হ্যমায়। ছুটি 
স্তবকে গাথা তার বূপ। একটি বূপ_-একটি ভাব। ভাক্ষর্য রীতির সঙ্গে সঙ্গীত প্রবণতা । সনেট গীতি 
কবিতা । বাংলা কবিতায় এই সনেট শিল্পের সাধনা একশত বৎসর অতিক্রম করেছে। বাংল! সাহিত্যে 
সনেট রচনার এই ইতিহাসে ভূজঙ্গধরের অবদান স্বীকার্য । তিনি শতাধিক সনেট রচনা করেছেন । 
প্রথম কাব্যগ্রন্থ মনীরে’ই ৬৪টি সনেট উপহার দিয়েছেন । ভুজঙ্গধরের সনেটে বিষয় বৈচিত্র একটি লক্ষণীয় 
বিষয়। ষে প্রেম নিয়ে সনেটের জন্ম-_ভুজঙ্গধর তাকে একান্ত ক'রে গ্রহণ করেন নি--নান! ঘরোয়া ভাব, 
স্থখহঃখের স্বতিরোমস্থন, পল্লীস্বৃতি রোমস্থন, ইতিহাস, ভক্তি-প্রেম সব কিছুই তার সনেটের বিষয় হয়েছে । 
বস্তুত বিষয়ের বহুচারিতা৷ বাংল! সনেটের লক্ষণ ৷ ভুজঙ্গধর যেমন মধুন্দনে আকু্_-তার কাব্যস্থাপত্যও 
সঙ্গীতে মুগ্ধ, তেমনই তিনি হেমচন্দর নবীনচন্দের মতে | কাব্যকলায় অমনোযোগী । শব্চয়ন ও আরও 








টি অন্যান্য ক্ষেতে তিনি দেবেন্দ্রনাথ সেনের দ্বারা প্রভাবিত । বাংল! কবিতায়, পেত্রার্কান, সেক্সপিরীয়, 


ফরাসী ও নানা মিশ্ররীতির সনেট লেখা হয়েছে । ভুজঙ্গধরের মনেটগুলিকে কোনো বিশেষ পদ্ধতির বলে 
চিহ্নিত কর! যায় না। এদেশে চতুর্দশপদী রচনার যে পরীক্ষা) নিরীক্ষা চলেছিল- ভুজঙ্গধরের সনেটগুলি 
খানিকটা পনীক্ষামূলক। যুগের হিসাবে তিনি প্রীচীনপন্থী। তথাপি সার্থক সনেট তিনি খুবই কষ 
লিখেছেন। তাঁর এই ধরনের কবিতাগুলি প্রকৃতপক্ষে চতুর্দশী । একটি চিতে তিনি “মনে সম্পর্কে 
তীর অন্ুরাগের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন 

ফুটে ধীরে আধ ফোটা আধেক মুদিত 

কবিতার কুঞ্কবনে সনেট প্রশ্ন ; 

কচি কিশলয় পরে শিশির সঞ্চিত, 

ডাব অলি ধিরি তারে করে গুণগুণ । 

আধেক খুলিয়া গেছে কতগুলি দল্‌, 

আধেক লুকানে। আছে গোপন হৃদয়, 
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মরমে নিগৃঢ় মধু করে টলমল্‌ 

সংযত রসের ধারা তবু চাপা রয়। 

পাগল ভাবুক মন সৌরভে তাহার 

চুটি ‘আসি’ সুধাটুকু লুটিবারে চায়, 

বিরল মাধুরী হেরি হয়ে মাতোয়ার 

ভুলে যায় কোথা তার রস উলায়। 

যে পারে পশিতে তায়, সে রহে ডুবিয়া। 

ভুজক্ষধরের কবিপরিচিত্তির একটি রূপরেখা উপস্থিত করা গেল। বর্তমান প্রসঙ্গে তার কবিতার 

শিল্পরীতি ও টেকৃনিকের দিকটি অঙ্থপস্থিত। রবীন্দ্র আবহে তার কাব্যপন্থা যুগের স্বাভাবিক পরিণতিকে 
গ্রহণ করে নি। প্রথম মহাযুদ্ধ ও তিরিশের দশকে বাংলা কবিতার যে পালাবদল শুরু হয়েছিল- _ভুজঙ্গধর 
দেশ ও কালের এই পরিবর্তমান চেতনাকে কোনো ম্মরণীয় কৃতিত্বে তার কবিতাকে যুগোপযোগী করেন নি! 
যে সামাজিক, আধিক ও চিত্ত সংকটে যুগযস্ত্রণ। অনেক সময়েই এ যুগের কবিতার চরিত্রলক্ষণ_ সেখানে 
ভুজঙ্ষধরের হুদূরপ্রসারী অনাসক্তি লক্ষ্য করা যায়। জীবনের ক্ষেত্রে তার পরবর্তী কবিতাগুলি একাস্তই 
রিক্ত ঠেকেছিল। যুগের এই স্বাভাবিক পরিণতিকে অঙ্গীকার না করায়--তার কবিতার কোনো 
উত্তরাধিকার ছিপ না। তাই তিনিবিস্বত। তবু তিনি ভেবেছিলেন মহৎ কবিতা অনস্তরসের অভাব 
পূর্ণ করে। একটু নীতির ছোয়াচ লাগলে, তত্বের আলোকময় তাপ লাগলেই কবিতা তার মহৎ গৌরব 
হারাতে পারে না। যেখানে মানুষের কাছে নৈতিকশক্তি মূল্যহীন, তথ্বের মঙ্গল আলে! নেই__ সেখানে 
জীবনের কল্পনা করা যায় না। সেজন্যই তার কাছে কবিতা শুধু আশা-আকাঙ্ষার চিত্রল অভিব্যক্তি নয় 
বা সমাজ ও জীবন সমন্তার নিভুল বা নিখু'ত রূপ নয়। কবিতা দেবে আলো-_অন্ধকার কবলিত 





মানবাত্মাকে জ্যোতির্ময় উত্তরাধিকার । মহত্কাব্য মাজষকে দেয় মহৎ বাঁচার প্রেরণা-কামনা বাসনার ঞ- 


হন্দজালে বন্দী না ক'রে মান্্ষকে দেয় নিত্যরসের আনন্দলোকের অগাধ আস্বাদ। ভুজঙ্গধরের কবিতা 


আস্বাদ কালে এই আধ্যাজ্বরস- এই শ্বাশত আনন্দের বাণী-_-এই ভুমার প্রতি স্থগভীর তৃষ্গার দিকটি 


মলে রাখতে হবে। 








দীনবন্ধু এগুরুজের কবিতা 
ভূপেন্দ্রনাথ শীল 


বিদেশী ধর্মযাজক চার্লস ফ্রিয়র এগুরুজ ভারতবামীদের কাছে দীনবন্ধু এগুরুজ নামেই বিশেষ পরিচিত । 
কর্মম্খর তার সারা জীবনে তিনি ধর্ম-আরাধন! ও মানবকল্যাণে ব্রতী ছিলেন। কিন্তু এগুকজকে একজন 
শুধুমাত্র মানবপ্রেমিক ধর্মযাজক রূপে দেখলে তার বিরাট জীবনের একটা বিশেষ দিক অজান| থেকে যায়। 
একাধারে দীনবন্ধু এগুকজ ছিলেন ধর্মসাধক ও কবি। ধর্মজীবনের অন্তরালে লুকিয়ে ছিল তাঁর এই 
কবিজীবন। তাই তার রচনার মধ্যে ধর্ম ও কাব্যের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। একটি অপরটিকে 
বাদ দিয়ে নয়। বরং একটি অপরটির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত । বহুক্ষেত্রে তার এই কাব্য ধর্মজীবনের 
আরাধ্যকে কেন্দ্র করেই বিকাশ লাভ করেছে । 

শৈশব থেকেই এগুরুজ ছিলেন সুন্দরের পূজারী ৷ প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি নিজেকে 
হারিয়ে ফেলতেন। শৈশবে মায়ের শাস্তজীবনের প্রভাব এগুকুজের কবিমনকে গড়ে উঠতে সাহায্য 
ফরেছিল। মায়ের মুখে শোন! প্রার্থনা গান, বিশেষ ক'রে পাহাড়ী গানগুলো, শিশু চালির মনে স্বপ্রজাল 
বিস্তার করত। মায়ের গাওয়া গানের সুরে ডানা মেলে শিশু চালি মনে মনে বাধাহীন অজ্ঞান! রাজ্যে 
পাড়ি দিতেন। “কি-হিল-ড্রাইভ, এর শান্ত স্থম্দর পরিবেশও এগুকজের বাল্যজীবনে প্রভাব বিস্তার করে। 
বামিংহামে থাকা কালে তীর ধর্মজীবনের বিকাশ আরম্ভ হয়। কিন্তু অধ্যাত্ম জীবনের বিকাশের সঙ্গে 
তাঁর কবিমনও বিকাশ লাভ করতে থাকে । মায়ের পাশে বসে যখন তিনি St. John’s Gospel-এর 
‘বিদায়’-অধ্যায়গুলি স্তনতেন তখন ০%6]-এর ভাষার মাধূর্ধে বালক চালি হতেন মুগ্ধ। তার চিত্রবীণ! 
হত ঝঙ্কৃত। উপাসনালয়ের শাস্তসমাহিত পরিবেশ ও বিশেষ ক'রে ধর্মপ্রচারকের বাণী ও উপদেশ 
এগুরুজের ভাবুক মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল । কিন্তু ধর্মজীবনের অগ্রগতির সঙ্গে তার সৌন্দর্যলিপ্না ও 
প্রকতিগ্রীতি নিশ্প্রভ হয়ে যায় নি। “হেওস্ওয়ার্থএর ধারে সৌন্দর্যমণ্ডিত মুক্তপ্রকুতি এগুরুজের সৌন্দর্য 








৮2৫8 পিপাসাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। তার কবিমনকে দেয় দোলা । আসে তার নতুন উপলব্ধি । 


এগুরুজের সাহিত্যম্পৃহা ছিল অপরিসীম । সাটন পার্কে বহু সময়েই তিনি স্যার ওয়ালটার 
স্কটের উপস্কাস ও কাব্যের মধ্যে নিমগ্ন থাকতেন । ছাত্রজীবনে ইংরাজি, প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য 
তার কাছে ছিল অত্যন্ত প্রিয় । সাহিত্যে বিশেষ ক'রে মানবধর্মী অংশগুলো এতুরুজকে বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট করেছিল। ক্রমে ধর্মজীবনের আকর্ষণ তাঁর জীবনে বড় ক'রে দেখা দিল। তীর পিতার ইচ্ছা 
ছিল যে তিনি ধর্মযাজকত1 করেন । পিতার ইচ্ছাকে তিনি অবহেলা করতে পারেন নি। Christian 
5০০81 Union-এর কেম্বি জ শাখার সম্পাদক রূপে তিনি ধর্মসাধনার কাজ চালাতে লাগলেন । ধর্মজীবনে 
এলো তার পেমত্রোক কলেজ মিশনের ভাক। 'সাদার্ক কেধিড্রেল'এ পৌরোহিত্য করার সময় তিনি 
অবহেলিত ধর্মমতগুলি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন । | 

কিন্ত গভীর ধর্মসাধনার মধ্যেও এওরুজের কবিহদয়ের অনুভূতি ছিল সচেতন। তিনি সর্বপ্রথম 


এ ভারতবর্ষে আসেন ২০শে মার্চ ১৯০৪ সালে। প্রথমে আসেন দিল্লীতে । নিযুক্ত হন সেন্ট হ্িফেন্স কলেজে 


অধ্যপনার কাজে। দিল্লীতে তীর প্রথম দিনগুলো এগুরুজকে এনেদিল কবিকল্পনার নতুনরাজ্যে। 








৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ সংখ্যা ১ 


“কিউদ্বসিয়া" উদ্যানের মনোরম দৃশ্য ও প্রাতে জনপদ বধূদের মন্দিরে ফুল নিয়ে যাওয়ার দৃশ্ঠটি তার বড় 
ভালে! লাগত । আর রাত্রে দিল্লীর নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তিনি অবাক বিশ্বয়ে চেয়ে থাকতেন। 
আকাশের তারার! তাকে এনে দিত অনন্তের বাণী । আকাশের তারার সঙ্গে তার এই নৈকট্য এগুকজের 
সদর প্রসারী কবিকল্পনারই পরিচায়ক । দিলীতে লেখা তার The Dan নামক কবিতাটি এওক়জের 
গভীর প্রকৃতিগ্রীতির নিদর্শন । কবিতাটিতে ভোরের অনুপম বর্ণনাটি সত্যই হৃদয়গ্রাহী _ 
In the purple east, the morning 
Light is dawning. 
O’er the plains the gloom is breaking, 
Earth from heaven new glory taking 
Robes herself with dewy splendour 
Mystic tender. 
The Patriot নামক কবিতাটি এণ্ডরুজের একটি অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবিতা । চীন দেশের ইতিহাস 
কবিতাটির পটভূমি । ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ নির্ভাকচেতা চৈনিক বীর ওয়েনের অমর কাহিনীটি 
এওরুজের কবিতায় একটি সুন্দর আবেগময় রূপ লাভ করেছে। বার বার পরাজিত হয়েও দেশপ্রেমিক 
ওয়েন শক্তিশালী কুবলাইখানের কাছে স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিলেন না। অত্যাচীরী কুবলাইখানের 
বস্তা শ্বীকারে অস্বীকার করার ওয়েন অন্ধকার বস্ধীশালায় নিক্ষিপ্ হলেন কিন্তু তার মন রইল চির মুক্ত । 
কবিতাটির নিয়োক্ত অংশটিতে বন্দী ওয়েনের যনোবেদনা একটি অনবদ্য বান্দয় রূপ লাভ করেছে__ 
Only the marsh fire lights my cell by night. 
By day no breath of spring passes to cheer 
The murky solitude wherein I dwell. 
Drenched by mist and dew full many a time 
I had thought to die, yet death and fell disease 
Hovered in vain around me, while the dank 
And feverish soil breame my paradise. 
এওডকজ ছিলেন মানুষের স্বাধীনতার পূজারী। তাই স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক ওয়েনের জীবনের 
ইতিহাস তাকে আকৃষ্ট করেছিল। নির্ভাকচেতা চৈনিক বীরের জীবনে তিনি পেলেন তার কাবোর 
অন্যতম উপকরণ । বীর ওয়েনের এই ইতিহাস “দি ব্যাটল্‌ অফ ম্যালভন’ নামক কবিতায় বণিত আযাংলে| 
ষ্রাক্পন বীর Byrhtn০otদh-এর কথা স্বরণ করিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয় On the Castle of Chillon 
নামক কবিতায় কবি বায়রণ বণিত বীর Bonnivaাণdঁকে। বাক্যের চয়নে ও ব্যঙ্জনায় এণ্ডরুজের সমগ্র 
কবিতাটি কাব্যরসোত্তীর্ণ, কবিতাটি কালজয়ী কাব্যেরই অস্ত্ু“ক্ত 
বন্ধু জে, এইচ, শ্রলির কাছে ব্রাউনিং-এর ‘সল’ কবিতাটি শুনে এপুরুজ একদিন অভিভূত 
হয়েছিলেন । কাব্যের মধ্য দিয়ে তার জীবনে আর এক নতুন অভিজ্ঞতার দিন এলো । ১৯১২ টিন হু 
৩*শে জুন রবিবারের সঞ্ধা ভার জীবনে এক নতুন অধ্যায় রচনা করল। হেনরি উড় নেভিনসনের নিমন্রণে- 
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তিনি এলেন শিল্পী উইলিয়ম রোখেনস্টাইনের বাড়ি হামস্টেড এ। এই সভায় রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি 
গীতাঞ্রলি' থেকে পাঠ করে শোনালেন আইরিস কবি উইলিয়ম বাটলার য়েটশ, | গীতাঞ্রলির কাব্যোন্দর্ধে 
ছন্দরের পূজারী এগুরুজ যে শুধু অভিভূত হলেন তা নয় তিনি পেলেন এক নতুন পথের নির্দেশ । গার 
কবি কল্পনার আকাশে খুলে গেল এক নতুন দিগস্ত। মন্যুগ্ধ এগুরুজ হলেন নীরব । ববীন্্রকাবোর 
মোহিণীমায়ায় তিনি যে কি ভাবে আবিষ্ট হয়েছিলেন সে কথা তিনি With Rabindra in England 
নামক একটি অপূর্ব রচনার মধ্যে এইভাবে লিখেছেন--[06 room where we were seated 
worked out upon the myriad evening lights of the great city of London which 
lay below. We could feel the mighty heart of world’s capital, not lying still as 
Wordsworth felt it that morning on Westminster Bridge but throbbing with 
tumultuous pulsings. I sat at the window in the dusk of the long summer 








evening as Rabindra's poems were read slowly one by one. Far down below was 





the seething mubtitude hurrying hither and thither...and bere in this was being 
delivered a simple message from human heart which breathed peace to the troubled 
800], a high courage in the face of death... Thousands of miles of distance, countless 
ages of tradition, extreme contrasts of climate separated Rabindra from the 
English people. Yet the human heart is one. Because it was simple, pure and 
universal. With such thoughts as these I sat and listened till nearly midnight and 
then took my departure. How immeasurably happy I was. The wine oft 
Rabindra'’s portry had intoxicated me. 10 was an experience something not unlike 
that of keats, when he came tor the first time upon Chapman’s translatin of 
Homer.' ‘গীতাঞ্জলি’ শুনে কবি এগুকজ পেলেন সির প্রেরণা । এল তার নতুন জীবনদৃষ্টি। লিখলেন-_ 
But deeper far than that deep spell of sound 
A still hushed presence all may spirit bound,— 
‘Put off thy shoes, it whispered, ‘from thy feet, 
‘Here in this inner shrine prepare to met 
Thy Lord and master face to face, and know 
How love through all His universe doth flow'. 
( On Reading the translation of Gitanjali ) 
বস্তুতঃ ববীন্দনাথের কাব্য এগুরুজের কাব্যতৃষ্ণাকে চিরদিনই তৃপ্ত করেছিল। অমর কবি 


রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে এগুরুজ তার To Rabindranath Tagore নামক কবিতাটির 
মধ্যে তাই উচ্ছ্সিত আবেগে লিখলেন 


Rabindra, lord of a new world of sons, 
Heir of the sacred rishis of old time, 
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The homage comes from a far distant clime 
To hail the crowned amid the inamortal throng. 4 
এওকজ এলেন শাস্তিনিকেতনে ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ তাকে সার অভ্যর্থনা 
জানালেন । প্রকৃতির মাধুর্যমতিত শান্তিনিকেতনে শাস্তির সন্ধানী এগুকজ পেলেন শান্তি সুমহান । 
The Palms at Santiniketan কবিতাটির মধ্যে তিনি এই কথাই লিখলেন 
And peace as last to the restless longing 
Which swept my life with tumult vain, 
And stirred each gust of memory thbronging. 
Avenues drear of by-gone pain. 
Tossed to and fro I had sorely stirven, 
Seeking and finding no release. ১ 
Here, by the palm-trees, came (0500. given 
Utter, ineffable, boundless peace. 
কবিতাটিতে এওরুজের অসামান্ত প্রকৃতিগ্রীতিও প্রকাশ লাভ করেছে। ভাবায়, ভাবে ও 
ভঙ্গিমায় কবিতাটি এগুরুজের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি। শাস্তিনিকতনে থাকা কালে বহু সময় তিনি 
রবীন্দ্রসংগীত ও কাব্যের মধ্যে আনন্দ আহ্রণে লিপ্ত থাকতেন। রবীন্দ্-গীতিনাট্যের মধ্যে আনন্দের 
আম্বাদ পেয়ে এওরুজের কবিহৃদয় উতলা কলাপীর মতো নেচে উঠতো] । 
খৃষ্ধর্মের মৃলম্ত্র প্রেম । এই প্রেমই ছিল এগুরুজের জীবনের একমাত্র আদর্শ ও পথ। 
এই প্রেম তাকে করেছিল মানুষের নিরলস সেবক | তাই ঈশ্বরকে তিনি উপাসনা করেছেন উপাসনাগৃহে 
নয়, ভজ্নপূজনের মাধ্যমে নয়, সেবাধর্মের মাধ্যমে । এই প্রেম তাকে যুক্ত করেছে লাঞ্ছিত দীনজনের 
সঙ্গে। তাই যেখানেই এওরুজ দেখেছেন মাহৃষের লাঞ্ছনা সেখানেই তিনি ছুটে গেছেন মানুষের কল্যাণে । 
Camden Street-এর বস্তির দুঃস্থ মানুষের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যীশ্ুকে। মানবপ্রেষেনছ 
উদ্ন্ধ হয়ে এগুরুজ দেশে দেশে অজন কর্মধারার মধ্যে আত্মনিয়োগ করেন । মাহষের দুঃখ মোচনের 
জন্তু তাই কখনো এসেছেন ভারতবর্ষে কখনো ছুটেছেন সুদূর আফ্রিকায়। চুক্তিদাস শ্রমিকের দুঃখ 
মোচনের জন্ত এওকজ আসেন নাটালে । এই সময়ের একটি বিশেষ স্বতিকে বর্ণনা করতে গিয়ে এগুরুজ 
একদিন লিখলেন--01006 morning about noonday, while I was thinking of these things, 
lying on a chair on the verandab, I saw in front of me the face of a man in a 
vision [ was not sleeping; my eyes were quste open. It was that poor run- 
away coolie 1 bad seen in Natal As 1 was looking the face scemed to change in 
front of me and appeared as fhe face of Jesus Christ. He seemed to look into 
my face for a long time and then the vision faded away. The Indentured Coolie 
নামক কবিতাটি এওকজের এই বিশেষ চিন্তারই কাব্যিক অভিব্যক্তি । চুক্তিদাস শ্রমিকের দুঃখরিষ্ট ও -& 
ভীত রূপটি দেখে এওরুজের হৃদয় বিদীর্ণ হল । দুঃস্থ শ্রমিকের প্রতি তাঁর করুণ] শতধারে উৎসারিত হল 
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All within me surged towards him, 
এ While the tears rushed. 
দুঃখ-দীর্ণ শ্রমিকের মধ্যে এগুরুজ যীত্তবকে প্রত্যক্ষ করে গভীর বিস্ময়ে বলে উঠলেন 
Through his eyes I saw thy glorious face— 
Ab, the wonder ! 
Calm, unveiled in deathless beauty, 
Lord of sorrow 
রাজা অশোক, ভগিনী নিবেদিতা ও গুরু নানকের প্রেমপ্রণোদিত জীবনে এগুরুজ পেলেন তার 
কাব্যের আদর্শ উপকরণ | তাই রচনা করলেন New Behar, Sister Nivedita ও Guru Nanak 
নামক তিনটি কবিতা । লিখলেন যে প্রেমের মৃত্যুহীন পথেই ছিল রাজ! অশোক, ভগিনী নিবেদিতা 
এ$ গুরু নানকের জীবনের জয়রথ। প্রেমের পথেই এসেছিল রাজ অশোকের জীবনের পরিবর্তন । 
কলিংগদের পরাস্ত করে তিনি পেলেন মর্মান্তিক আঘাত । তাই জীবন-মধ্যা্ছে এসে হিংসামত্ত যৌবনের 
যুদ্ধোম্নাদনার কথা স্মরণ করে আসে তার এই নিদারুণ অনুতাপ 
Once in the careless days of youth, I strove 
With the Kalingas, driving to the Sea 
At puri all their scattered hosts of war, 
Till with a slaughter, terrible and dire 
The wave's white crests foamed dark with human blood. 
( New Behar ) 
প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে রাজা অশোক হলেন অহিংস পথের পথিক । কবির ভাষায় তিনি হলেন 
‘the pilgrim of the Path that leads to Peace." এই পথেই তিনি পেলেন জীবনের পরম 
Ae | Guru Nanak নামক সনেটটিতে এগুরুজ গুরু নানকের প্রেমময় রূপটি বর্ণনা করতে গিয়ে 
বলেছেন যে প্রেম ও ক্ষমা দিয়ে শত্রুকে জয় করাই ছিল নানকের্‌ জীবনাদর্শ । Sister Nivedita নামক 
সনেটটিতে বণিত হয়েছে ভগিনী নিবেদিতার কল্যাণময়ীরূপ ৷ যীশুর জীবনের মতো ভগিনী নিবেদিতার 
জীবনটিও ছিল প্রেমনিবেদিত । জীবনের স্থখবিলাসকে পরিত্যাগ করে তিনি বরণ করেছিলেন দুঃখ- 
ভারাক্রান্ত জীবনের কণ্টকময় পথ । আদর্শ করেছিলেন দুঃস্থ মাস্ুষের সেবা । প্রেমের আলোকে প্রাণের 
প্রদীপ জালিয়ে ভারতবর্ককেই তিনি করেছিলেন জীবনের আমৃত্যু কর্মক্ষেত্র 
To help the hungering stranger in distress 
The sick, the prisoner— so runs the rede— 
She loved—and though she left the outword fold 
Of Christ, to His commandment she was true, 
Fd Leaving her home to make a stranger’s woes 
Her own in Christ-like act ; for she was bold 
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To love, toil, suffer, till death claimed its due 


In far Darjeeling near the eternal snows. ( Sister Nevedita) & 


সনেট রচনায় এওকুজ যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তার প্রমান Guru Nanak এবং Sister Nivedita 
নামক দুটি কবিতাতেই পাই । T০ ওSar০jin। 7৫2 নামক সনেটটি তার, এই দক্ষতার আর একটি 
অন্ততম দৃষ্টান্ত । কবিতাটিতে এগকজ যে শুধু প্রিয় কবি সরোজিনীর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন 
করেছেন তা নয়, সীষিত পরিসরের মধ্যেও সরোজিনীর কবিতার শব্দমাধুর্ধোর স্বরূপটিকে কয়েকটি মাজ 
ছত্রে হললিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। গীতিকবি সরোজিনী নাইডুর কবিতা এগুরুজের কাছে মধুর 
সংগীত স্বরূপ ছিল। কবি সরোজিনীর প্রতি অন্তরের শ্রন্ধা জানিয়ে এওকুজ কবিতাটিতে তার আর 
এক প্রিয় কবি তরু দত্তের কথা উল্লেখ করলেন । তিনি বললেন যে কবি তরু দত্তের জীবনটি ছিল 
ফুলের মতো অত্যান্ত সুন্দর কিন্তু ক্ষীণ। তাই মৃত্যু এনেছে তার সম্ভাবনাময় কবিজীবনের অকাল 


পরিসমাণ্তি। কবিতাটির প্রতিটি ছত্র এওরুজের কবিপ্রতিভার ছটায় ভান্বর । কবিতাটির শেষাংশে এণ্রুজ 


বললেন যে কবি সরোজিনী ভারতবর্ধকে ভালোবেসে জীবনে দুঃখ বরণ করেছিলেন 
Sorojine, sad India claims the dower 
Of sacr‘fice her choicest souls among, 
And thou hast tasted sorrow tor her sake. 

The Awakening নামক কবিতাটিতে সমগ্র এশিয়াবাসীদের প্রতি এগুরুজের গভীর সহামুভবৃতি 
প্রকাশ লাভ করেছে। 7812৮287528 নামক কবিতাটিতে ভারতমাতার স্মেহময়ী রূপটি ভারতপ্রেমিক 
এণ্ডরুজের চক্ষে প্রতিভাত হয়েছে। কবিতাটি তার কবিকল্পনার একটি সুস্পষ্ট স্বাক্ষর । The New 
Indian Nation নামক কবিতাটিতে এগুরুজের গভীর প্রকৃতিগ্রীতি ও ভারতপ্রীতি ওতপ্রোত ভাবে 
মিশেছে। ভারতবর্ধের জাতীয় জীবনের পুত্রীভূত কুসংস্কার ও জড়তা ভারতপ্রেমিক এগুরুজের কবিচিত্তকে 
ব্যথিত করেছিল। তাই কবিতাটির শেষাংশে তিনি ভারতের মুক্তিকামী নেতাদের প্রতি নব্জাগরণের্‌ 


আহ্বান জানিয়েছেন । এগুরুজ বলেছেন যে দেশবাসী যদিও নিপ্রাণ, পথ যদিও দীর্ঘ ও বন্ধুর তবুও জীবনেই 


এই জড়তার বাধাকে অতিক্রম করে তাদের জীবনের উচ্চ আলোকময় লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। তবেই 
জাসবে ভারতের জাতীয় জীবনের নবজাগৃতি__ 
[ eaders, whose passionate yearning to be free 
Bids you breast forward scale the barrier-rocks 
Of age-long prejudice and apathy, 
Rousing your country from its wintry sleep, 
Take heart of faith; for though the track be rough 
The way long and the people cold in deatb, 
Ye vet shall reach those radiant mountain heights, 
Where from the grave of winter, shall arise, 
The spring flowers of a nation’s second birth. 
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Inasmuch নামক কবিতাটি এগুরুজের গভাঁর ঈশ্বর গ্রীতি ও মানবপ্রেম সিকিত। গির্জা ঘর 

২ থেকে ফিরে আদার পথে তিনি দেখলেন ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, কর্মভাবাক্রান্ত এক জনশ্রেণী। ঈশ্বরের 

হষ্ট এই হুন্দর পৃথিবীতে দুঃখ-জীর্ণ মান্ষদের দেখে তাঁর হৃদয় ব্যথিত হল। করুণার্ড চিত্তে তিনি 
বললেন__ 








For them, no Paradise, no heart-lifting, 
No thrill of joy in God's own beautiful creation, 
No peace, On rest. 
But comfortless toil, day after day— hungry, thirsty, 
Ill-clad, ill housed, ill-fed, 
কবি দেখলেন যে মানুষের প্রতি এই নির্মমতায় তার দেবতাও বিযধ্র। The ০7055 নামক 
ও্ঠকিবিতাটি এগুরুজের অন্তরের নিঃসীয ভক্তি ও গভীর মানবপ্রেম থেকে নিঃস্থত। ক্রুশকে তিনি দেখেছেন 
শুধু তার ধর্মের প্রতীক রূপে নয়, মানুষের কল্যাণেরও প্রতীক কূপে । তাই মানুষের শক্তি ও শাস্তির 
আধার এই ক্রুশ । প্রেমিক কবি ক্রুশকে মান্গষের দুঃখে বেদনার্ত ও বিষ দেখে বললেন 
O sad worn face, where strength and sorrow meet 
Bearing the burden of the sins of men 
When the heart droops we falter at thy feet 
And gazing upward find our peace again. 
ক্রুশের প্রেমস্থন্দর চক্ষে কবি আরও দেখলেন মাহুষের দুর্যোগময়ী কালরাত্রির সমাধির এক 
সুস্পষ্ট ইংগিত । 
Death the Revealer নামক কবিতাটিতে ধর্ম ও কাব্য একাকার হয়ে গেছে। সমগ্র কবিতাটি 
০ 20০ অধ্যাত্ম অনুভূতিতে সিক্ত । এখানে আছে কবির ঈশ্বর সানিধ্যের প্রবল আকাঙ্ষা। স্বপ্নের 
মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন । কিন্ত স্বপ্নের সত্যকে উপলব্ধি করা তার জীবনে কি করে সম্ভব? 
তাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্বপ্নের এই সত্যকে তিনি উপলব্ধি করতে চাইলেন । তাই রইলেন নবজীবনের 
প্রত্যুষের অপেক্ষায়” | 
And I can wait the dawning of the day, 
The day star on my night already gleaming, 
The shadow and the veil shall pass away— 
Death shall make true my dreaming. 
শুধু কবিতার মধ্যেই নয়, বিভিন্ন গগ্ভরচনার মধোও এগুরুজের কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়। 
বহক্ষেত্রে তার গন্য কাব্যাধ্মী হয়ে উঠেছে । কবি আলফ্রেড এডয়াড হাউমমেন তীর বিখ্যাত রচন। Name 
and Nature of Poetry বলেছেন ‘Poetry is not the thing said but a way of saying 
ক 1 অর্থাৎ কাব্য বিষয়বস্তর মধ্যে নিহিত নয়। বিষয়বস্ত্রর প্রকাশ ডঙ্গিমার মধ্যেই নিহিত কাব্য । 
এই দিক থেকে বিচার করলে এওরুজের বহু গগ্রচনাই কাব্যরসোত্তীর্ হয়েছে । প্রকতিগ্রীতি, আবেগের 
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মুছনা ও ভাষার মাধুর্য বনু স্থানেই তার রচনাকে কাব্যময় করেছে । এই সব স্থানে এগুরুজ তার ক 
চিন্তাধারাকে অলংকত করেছেন । With Rabndra in England (পূর্বে উল্লিখিত ), A young 
Bengali Writer, Toru Dutt, a Memoirপ্রভূতি রচনাগুলিতে এংরুজের কবিমন আত্মপ্রকাশ করেছে। 
তার লেখা Sandhya Meditations at the Christukua Asram গ্রস্থটির The beauty of south 
India নামক অংশ থেকে গৃহীত এই অংশটিতে এগুরুজের কবিমনের প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! যায়-_ 
‘Here at Tirupattur, on the flat roof where I have my bed at night, both in the 
early morning, while the dawn breaks in all its glory, and again, at eventide, when 
the sun sets, and night comes on with its stars, there is joy in Nature which often 
reminds me of Santineketan in Bengal.’ Mahatma Gandhis Ideas নামক গ্রন্থের ভূমিকা 
থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। এখানে এগরুজ মহাত্মা! গান্ধীর জন্মস্থান পোরবন্দরের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্ঘ বর্ণনা করেছেন—'It is on the seacoast jutting out into the sea, ander 
has all the infinite variety and charm of the expanse of ocean around it. Mists of 
extraordinary beauty constantly rise from the sea and encompass the land. The 
sea itself is usually a brilliant ultramarine, with liquid green where the shoals lie. 
I have sat above it and watched its changing hues for hours as the sunlight plays 
upon it. The little town where Mohandas Gandhi was born rises almost out of 
the sea and becomes a vision of slory at sunrise and sunset, when the slanting rays 
beat upon it turning its turrets and pinnacles into gold.’ 

তাই কবি এগুরুজকে বাদ দিয়ে এগুরুজ জীবনের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। কল্পনাব্লাস ও 
কাব্যের মধ্যে তাঁর জীবনের হয়েছিল স্ষুরণ । অজ কর্মধারার মধ্যে নিযুক্ত থেকেও তিনি কাব্যপাঠ ও 
রচনা থেকে কখনও নিবৃত্ত হন নি। ধর্ম তীর কবিকল্পনার প্রতিবন্ধক ছিল না। বরং ছিল পরিপূরক 8৮০ 
রবীন্্রকাব্যের মধ্যে এণ্ডরুজ জীবনের অন্ততম আনন্দ-উৎসকে শুধু যে খুঁজে পেয়েছিলেন তা নয়। এঁই 
আনন্দ তাকে দিয়েছে নতুন হৃটটির প্রেরণা । তাই তার রচিত To Gurudey, To Rabindranath 
70676, On Reading the translation of 01628 অথবা To Rabindranath 20805 (আর 
একটি কবিতা ) শুধু রবীন্ত্রপ্রশন্তি বা স্ততি নয়। প্রতিটি কবিতাই তীর কবিকল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে 
কাবারসে সিঞ্চিত হয়েছে। কবি এগুরুজ ছিলেন মানবপ্রেমিক। মানুষের দুঃখে তার চিত্ত হয়েছিল 
ব্যথিত। তাই বহুক্ষেত্রেই কাব্য তার হৃদয়বেদনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ । আদি কবি বান্মীকির ক্ষেত্রে যেমন, 
এগুরুজের ক্ষেত্রেও তেমন শোক থেকে শ্লোক উৎসারিত হয়েছে। এ'দের সম্বন্ধে শেলীর ভাষায় বলা 
যায্_"They learn in suffering what they teach in song.’ 
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_ কবি কুযুদ্রঞ্জন ও তার কাব্যচৈতন্য 
₹. রমেন্্রনাথ মল্লিক 





বিহারীলাল চক্রবর্তীর গীতিকবিতার ধারা রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্তর, দেবেন্দ্র সেন, অক্ষয় বড়ালের হাত দিয়ে 
বাংলার মহাকাব্যিক চৈতন্তকে ছন্দন্যমায় ও গীতিমৃছ'নায় যখন পরিপূর্ণভাবে আপ্লত করেছে সেই সময় 
রবীন্্রনাথই তার গীতাঞলি-গীতিমাল্য-গীতালির মতো! উৎকৃষ্টতম ও আদর্শ স্থানীয় গীতিকবিতা৷ রচন] 
করেছেন এবং বাংলার কাব্যদিগস্তকে বহুদূর বিস্তৃত ক'রে দিয়েছেন । এই ভাবরাজ্যে যখন বাংলার কবি 
হৃদয় পরিপ্র,ত সেইক্ষণের যে ভাবপরিমণ্ল তারই সঙ্গে আপন আপন প্রক্ৃতিচৈতন্তের সংযোগে রবীন্োত্তর 
বা রবীন্্-সমকালীন কবিকুল বঙ্গীয় কাব্যনিকুজের এক-একটি শাখার উপবিষ্ট হয়ে আপন আপন কাব্য 
ধ্বনিতে বাতাসকে মধুময় করেছেন। ববীন্দ্-দমকালে সত্যেহ্দনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, 
যতীজ্দমোহন বাগচী, যতীন্্রনাথ সেনগুপ্ত, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, কুমুদরত্রন মল্লিক, নরেন্দ্র দেব ও কালিদাস 
প্রা এর আপন বৈশিষ্ট্য বাংলার কাব্যকুক্জে নব নব কুস্থমানলি প্রদান করেছেন। এই কালের কবিদের 
কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়ে অনেকেই বলেন যে, এর! কবিতার ভাষায় ও ছন্দে, বক্তব্যে ও ব্যপ্ছনায় রবীন্দ্র-প্রভাব 
মুক্ত হতে পারেন নি। কিন্ত তবুও তাঁদের কাব্যের বিচার করতে গেলে তাদের পূর্বস্থরীর প্রভাব নিমুক্তির 
কথা এলেও তাঁদের যে আপন বৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ অংশও আছে সেটুকু যেন আমরা। কখনো ভুলে না যাই। 
তাই কুমৃদরঞ্জনের কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়ে আমরা যেন কখনে! তার ভাবরস্ক ও প্রেরণার ক্ষেত্র এবং 
বিষয় বৈচিত্রের কথা উপেক্ষা না করি। ববীন্দ্র-সমসাময়িক কাব্যক্ষেত্রে কবি অক্ষয়কুমার বড়াল যেমন 
তীর ভাষা সংযমে ভাবকেন্দ্রিকতার পরিচয় দিয়ে আপন স্থষটি শ্বকীয়তায় উজ্জল তেমনি রবীন্দ্রযুগের কবিগণের 
মধ্যে কুমূদরঞনের কবিতায় শব্দ প্রয়োগ ও খু বক্তব্য উপস্থাপনে তার কবিতা অপূর্ব রসঘন । 
আধুনিক কালের বিচারে কুমুদূরঞ্কনের কবিতা প্রাচীনপন্থী হলেও তার বিচার তার কালের ও 
___ মননচারিত্রের দিকটির মৌলকেন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুধাবন করার পর তবেই আলোচনায় বিরূপ মন্তব্য বা 
48 ফতোয়া জারির জিগীর তুলতে পারলেও তবু কোনো ভাবে যদি বা পারা যায় কিন্তু তার আগে নয়। প্রাক 
~ মধুশ্দনের যুগের বাঙালি সাধককবিগণের যে গান ভাব-ভাষার সরলতায় ও প্রাণের আকুলতায় মর্মস্পর্শী, 
সেই গানই নতুন রূপে কুমুদরঞ্রনের রচনায় ভাব-ভাষা ও বিষয়-বৈচিত্রো, ছন্দে ও উপমা-অলঙ্কারে, দেশী-বিদেশী 
পৌরাণিক-আধুনিক উপমা-উদাহরণ সংযোগে সার্থক কবিতার মহান, পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। তীর কবিতার 
মৌলভাব-লক্ষণ নির্ণয়ে দেখা যায় ভাষা ও ছন্দে তিনি যেমন রবীন্দ্রযুগের সীমানায় তেমনি হৃদয়বৃত্তি এবং 
ভাব ও ভাবনার রাজ্যে পরিশীলিত বৈষ্ণবধর্মী। তাই কুমূদ্ররপ্রন ১৩২৭ সালে প্রথম প্রকাশিত “নৃপুর' 
কবিতাগ্রস্থটি উৎসর্গ করেন ‘বৈষ্ণব কবি প্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচরণে’ এবং শেষ কবিতাটিতে লিখেছেন 
'ইতির পরে নিতিই লিখি নূতন করে 'ভ্রীহরি' | কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুযদার বলেছেন-_-“কবি 
হিসাবে ইহাকে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের আধুনিক বংশধর বল! যাইতে পারে_ ইহার প্রাণমন সেই প্রেম ও 
ভক্তি রসে পূর্ণ ।, তাই দেখা যায় কুমুদরঞ্চন ‘বৈষ্ণব-বন্দনা’ কবিতায় বলেছেন_ 
নি ‘তোমার জ্ঞানের পাধাপভূমিতে যধুর-মালতী ফুল 
উর মরুর ধূসর বালুতে যমুনার কুলকুল। 








৭৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ সংখ্যা ১ 
এই দিক থেকে কুমুদরপ্চনের কবিতার বিচার করতে হলে তীর কবিতা ডক্তিরগাত্মক ও গ্রীতি 

্রাধান্ত যুক্ত বলেই যনে হুবে। কিন্তু এই ভক্তিগ্রীতি তথাকথিত বৈবসাধকদের যতো কেবলমাজ -ঈ 
রাধাপ্রেমে বা কুষ্ণবিরহেই ক্ষান্ত হয় নি তার কবি-অন্তরের অন্তস্থল থেকে হাদয়বৃত্তি সঞ্জাত ভক্তিগ্রীতি 
দেশ, জাতি, সযাজ, রাষ্ট্র খেকে আরম্ভ ক'রে প্রাচীন কবি, প্রিয়জন, ছোট্ট গ্রামটি, ক্ষুদ্র মাঠ, সংকীর্ণ নর্দী, 
বটকুক্ষ_ এমন কি পশুপক্ষী পর্যন্ত কবিযানসের একাস্তিক প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ। ১৩২৫ সালে প্রথম 
প্রকাশিত কুম্দরক্নের “বিনমল্লিকা গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন গায়ের পরিচিত বটবৃক্ষকে । উৎসর্গ পত্রে 
লিখেছেন--“যে আশ্রিত বৎসল সম্ভতাপহারী অক্ষয় শ্রামছায়াতরুর পবিত্র পদতলে দুঃখে আশা, সুখে তৃষ্তি, 
শোকে শান্তি পাইয়াছি, যাহার স্ুশীতল ছায়ায় বিমল আনন্দ অনুভব করিয়াছি-_সেই দেবতাত্ম! বাবৃক্ষের 
জীচরণতলে এই ক্ষুদ্র “বনমন্লিকা” ভক্তিভরে অর্পণ করিয়া রুতার্থ হইলাম ।” ভূমিকায় তিনি নিজেই স্বীকার 
করেছেন--ইহা আমার পূজনীয় প্রিয় একটি বটবৃক্ষকে অর্পণ করিলাম ৷ তাহার ছায়ায় আমি বহু তৃপ্তি 
ও শাস্তি লাভ করিয়াছি ।” pe 
অনুরূপ প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতি মমত্ববোধের আর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় একটি পল্লীগ্রাষের 
পুরাতন বকুলবৃক্ষের মৃত্যুতে ব্যথিত কবির সহৃদয় শোকগাখায়। “বকুলতক' কবিতায় কবি লিখেছেন 

‘পাঁচ শো বছর হেথায় ছিলে প্রাচীন বকুল গাছ 

অজয় নদের লোতের ধায়ে পড়লে ভেঙে আজ । 

*'*সিদ্ধ তুমি না হও, মোদের বুদ্ধ তরুরাজ 

বক্ষ ওঠে টনটনিয়ে বিদায় নিলে আজ ।, 

পল্লীর গুণমুগ্ধ প্রাণ কবি গ্রামের একটি প্রাচীন অশথ গাছের শোকেও লিখছেন 

চ’লে গেছ তৃষি, শুধু প্রান্তর ধূ ধু করে অনিবার, 
চারিদিকে ক্ষীণ কাশের শীর্ধ দীনতা বাড়ায় তার !' 


এই “প্রাচীন অশথ’ কবিতাটি রচনার ইতিহাস কবি স্বয়ং উল্লেখ করেছেন-__গাছটি বহু প্রাচীন, 
অজয়ের ঠিক ধারেই ছিল, ক্রমশ সরিয়া আসে । গাছটি প্রতিষ্টা-করা । সেই জন্য লোকের ভালোবাসা বীর 
ও ভক্তির পাত্র ছিল। অল্লদিন হইল নদীর ভাঙনে পড়িয়া গিয়াছে ।, 


















‘আমার বাড়ি কবিতার বলছেন-_ _ 
" “বাড়ি আমার ভাঙন-ধর| অজয় নদীর বাকে, 
জল যেখানে আদর ভরে স্থলকে ঘিরে থাকে ! 
সুদূর গ্রামের ঘর দেখা যায় তরু লতার ফাকে । 


অজয় নদের তীরে বসে অজশ্র কবিতায় তার আপন গ্রামের সর্বস্তরের মধ্যে প্রীতির প্রেমের ও 
একাত্মতার বোধ নিয়ে কবির মনোলোক গঠিত হয়। তবুও ‘শেষ’ কবিতাটিতে বারো লিখলেন 
দীন পরীর যেঠো গান তোর কে শুনিবে রাজসভাতে ? 
কুমুদরঙ্গনের প্রকৃতিগত গ্রীতিমুগ্ধ কবিদৃষ্টতে সামান্তের প্রতি অসামান্ত বোধ উদ্ভাসিত হয়_সরল মনের "৯ 
গভীর আতি সহজ স্বরে । অজয় ও কুন্ুর নদীর সঙ্গমন্থলে কুমুদরধন বর্ধমান জেলার “উজানি' বর্তমান *» ' 









কবি কুমুদরঞজন ও তার কাব্যচৈতন্থ ৭৭ 
ফোগ্রামের যে মাটিতে ১২৮৯ সালের ১৯শে ফান্তন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার ফল ফুল পাতা লতা লব 
কিছুর মধ্যেই আপন কবিহাদয়ের সহজ একাখ্বাতার ভাব অনুভব করেছেন । এই প্রগাঢ় অনুভূতি কুমুর্দ- 
ষঞ্জনের গ্রীতিভক্তি রসাশ্রিত সরলঞ্চজু কবিমানসেরই হ্বভাবধর্ম। তাই তার সৌন্দ্বসভ্ভোগের কবিদৃষ্টি সর্বত্র 
ভক্তি অথবা প্রীতির আবেগচাঞ্চল্ো বিরৃহজনিত অশ্রসজলিত কিন্ত এই দুঃখের প্রভাবে কুমুদরপ্তনের কবিতায় 
ভীম-অসস্তোষ বা বিদ্রোহ নেই। কুমুদূরঞ্জনের কবিতা শ্াস্তরসাত্বক, শাস্তরপের কবি কুমূদরপ্তন । প্রেমধর্মীয় 
বৈষ্ণব সাধনার প্রভাবেই কুমুদরপ্রনের এই চিত্তোৎকর্ষ ঘটেছে । মোহিতলালের ভাধায়-_কুমুদরগনের 
কবিতা এক শ্রেণীর খাটি বাংলা কবিতা, কুমুদরপ্রন বাংলার পল্লীকেই তীর্থমহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন ।' 
এই দিক থেকে পল্লীবাংলার সার্থকনাম! কবি কুমুদরপ্রন যিনি পল্লীপ্রিয় বাঙালি কবি। বাংলা কবিতার 
শ্যামল প্রান্তরে হৃদয় উৎসারিত আনন্দধারায় স্থাত এক অপরিসীম গ্রীতিময় কবিসত্বার অধিকারী ছিলেন । 
বাংলার পল্লীপ্রীতির কবিতায় তাই তার দান অনস্বীকার্য । ওয়াওস্ওয়ার্থের প্ররুতিপ্রেম আবাল্য কবির 
কে সন্গীবিত করেছে--যা তিনি একাধিকবার পত্রে এবং কথায় বলে গেছেন। '‘বনমল্লিকা’ গ্রন্থের 
গ্রামে’ কবিতায় বলছেন 
“তীর্থ আমার, স্বর্গ আমার, ক্ষত্র গৃহকোপ 
সফল আমার পুণ্যিপুকুর, সফল আরাধন |” 
এবং “মা' কবিতায় লিখেছেন 
তীর্ধে ঘোরে নিত্য লোকে স্বগ লাগি হায় 
স্বর্গ আসে দেখতে মরত মায়ের পদছায় ৷ 
কুমুদ্বরঞ্জনের কবিতায় কুমুদ্দরঞ্জনের ভাবজীবন ও অনুভূতি প্রাণ উভয়েই গভীর ভাবে রেখাপাত 
করেছে । তিনি সহজের সাধনা করেছেন, সরল গ্রামীন মানসিকতাকে গ্রাম বাংলার পথে প্রান্তরে 
উপলব্ধি করেছেন এবং কাব্যের বিষয়বস্তু রূপেই সেগুলির ব্যবহার করেছেন । গ্রামের বালিকা, গ্রামের 
আবি, ভদ্রজন-_এষন কি নতুন কনে বউকে পর্যন্ত তার কাবাগীথার অভাবনীয়ভাবে বিষয়িভূত করেছেন । 
কিইথানেই বৈষ্ণব প্রেমের উচ্চ আধ্যাত্মিকতার রসে প্রেমার্ত হয়েও নিজেকে মাটির পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে 
দেন নি) তিনি কবিকল্পনায় কালিন্দীর তটতীর্ঘে যেমন বিহার করেছেন তেমনি চর্মচোখের মুক্তদৃ'ষ্ট পাতে 
ধুলিধ্সরিত পৃথিবীর সব কিছুকেই কাব্যমহিম! দান করেছেন । তাই খাটি বাঙালি প্রাণের সঙ্গীবনীরসের 
উৎসার যে পল্লীগ্রাম, সেই পল্লীরই গ্রীতিমুগ্ধ কবি কুমুদরঞ্তন--তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও 
এঁতিহৃলালিত বঙ্গীয় ভাবচৈতন্যকে বিশ্বত হন নি। তাই তার কবিতায় রয়েছে এক সহৃদয় পল্লী গ্রীতি- 
প্রবণতার সফল পরিচয়। ১৩১৮ সালে প্রথম প্রকাশিত ‘উজ্ঞানি’ গ্রস্থের ভূমিকায় কবিবর লিখেছেন 
'অনেকগুলিই সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ইহা আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষদ্ব ইতিহাস। সামান্ 
জীবনের সামান্য চি্র। আবার এই রকমভাবেই ‘একতারা! গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন--সামান্ত 
গ্রাম্য ঘটনা,__বিষয় ক্ষত্ৰ, কবিও ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র একতারাতে বড় স্থর বাজিবে না, বাজাইবার সামর্থ্যও নাই ।__ 
বৈষ্ণব বিনয় বললেও অনেকে বলতে পারেন কিন্ত তিনি এমনি ভাবের কথায় সকল সময় নিজেকে তৃণের 
কণচেয়েও ক্ষুদ্র বলতে পারাকেই যেন ভালো বাসতেন ৷ তিনি তাই 'ব্বর্ণগন্ধ্যা’ গ্রন্থের “মাতৃস্তোত্র কবিতায় 
বলছেন--খম্ম হয়ে বহ্ুন্ধরে স্তন্য তোমার টেনেছি গো ।, 























৭৮ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ সংখ্যা ১ 


পদলীগ্রীতির পরিচায়ক তার অধিকাংশ কবিতায় 'আমার অপূর্ণতা জানি আমি গেলেও বিচিত্র পথে 
হয় নাই সে সর্বত্রগামী-এযনিই মানসিকতায় তিনিও কবিগুরুর অনুগামী সহযাত্রী । তাঁর পল্ীগ্রীতির 
পরিচয় সেকালের প্রচুর কবিতায় পাই । '‘বনমল্লিকা' গ্রন্থের ‘প্রবাসী’ কবিতায় বলেছেন 
কোথা আম গাছে ঝুল বাম কোথ! বটগাছে ঝুলবো 
কোথা অজয়ের সেই স্কামকুল যেথা বুনো কুল তুলবে| ৷ 
অথবা “হুর্সন্ধা"য় ‘পল্লী’ কবিতায় “তোমারে যে আমি ডালোবাসিয়াছি কাব্য পড়িয়া নহে ।? 
প্রসঙ্গ ক্রষে এই গ্রন্থের “কোকিলের ব্যথা’ কবিতার এক ছত্র উল্লেখ কর! চলে যেখানে তিনি বলছেন 
'সেখাকার ধূলি মোর রেণু বুস্কুম' ! 
গ্রামের নদীর নামে কুমুদরঞ্চন ‘কুহুর’ কবিতায় লিখেছেন 
“আমি চলে যাবো, হে বন্ধু মোর, দীর্ঘ তোমার স্থিতি 
বর্ষ বরহ আনিবে বন্কী উদ্দাম কলগীতি ।' মি 
আলোচ্য কবিতাটিতে ইংরাজ কবির নদীর১ কবিতার অনুরণন পেলেও কুমুদরঞ্জনের রয়েছে স্বকীয় বক্তব্য। 
তিনি অজয়ের বন্ঠার জলে গ্রাবিত কুছুর নদীটির কথা লিখছেন আপন অভিজ্ঞতার সজীব রসে রঞ্জিত 
হয়েই । অপর কবিতাও তার এমনি ধারার রয়েছে । বন্তা থাকলেও গ্রাম ছাড়েন নি অস্ঈীতিপর জীবনে । 
এমনি তীর অজএ অসংখ্য পলীপ্রীতির পরিচায়ক, প্রকৃতির গ্রীতিপ্রবনতায় মাখা কবিতা ছাড়াও 
কবিতাপুস্তকের নামগুলোর দিকে লক্ষ্য করি যদি তা হলেও দেখব তার কবিমানসে দেশগীয়ের চিন্তাই 
চৈতন্লোকবিহারী | জন্মস্থানের নামে তীর গ্রন্থের নামও দিলেন 'উজানি' । আবার এই গ্রামের দুই 
ধারে কুছর ও অজয় নদী প্রবাহিত তার নামে গ্রন্থের নাম দিলেন "অজয় । তার পর ‘নূপুর’, শতদল” 
'একতারা', ‘বনতুলসী’, ‘বনমল্লিকা’, “রজনীগন্ধা”, 'স্বর্ণগন্ধা” প্রভৃতি ৷ বহপূর্বে “ঘারাবতী' নামে একটি 
নাটিকাও প্রকাশ করেন । 





বাংলা দেশের গ্রামের সবল মাহুষদের নিয়ে কুমুদুরঞ্জন কাহিনীকবিতা রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন ।১ » 


কিন্ত এই কাহিনীর মধ্যেও একটি ভক্ষিরস কেন্দ্রিভৃত আছে দেখা যায় । যার ফলে এগুলি নিছক কাহিনী! 
সর্বস্ব না হয়ে ভাবসমৃহ্ধ উচ্চ কবিতার সীমায় উন্নীত হয়েছে । কুমৃদূরঞ্কনের কবিতায় ভাবপ্রকাশের সার্থক 
বাহন হিসাবে লক্ষ্য করা! যায় স্থানে স্থানে সুন্দর অথচ সহজবোধ্য উপমা প্রয়োগ করেছেন৷ কুমুদরঞ্নের 
কবিতায় উপমা কেবল মাত্র অলংকার বিশেষ বললে ভুল হবে; উপমা ভাবের হুদয়ন্পর্শা অনুভূতি সহায়ক । 
কোনো কোনে! কবিতায় তিনি পৌরাপিক ব! ধর্মীয় উপমা প্রয়োগ ক'রে সরস সরল ভঙ্গিমায় নিজের 
সার্থক কাব্যচৈতন্তের স্বরূপটি প্রকাশিত করেছেন ৷ এই শ্রেণীর অনেক কবিতা আছে। 

'সাহিত্যবিতান' গ্রন্থে বিধৃত “কবি কুমূদরগ্রন মল্লিক' প্রবন্ধে মোহিতলাল বলছেন-_-“রবীন্ত্যুগে__ 
উনবিংশ শতাব্দীর সেই নব-ভীবপ্লাবনের শেষে, সেই নব-ভাবকে উৎস্বষ্ট কলাশিল্পে মণ্ডিত করিয়া যে 
সীতিকাব্যের পত্তন হইল, তাহার আওতায় পড়িয়াও, বাংলার দেই জাতিগত কালচার যে খাটি কাব্যরূপ 
ধারণ করিতে পারে__কুমুদ্বরঞ্জনের কাব্য তাহাই 1, 





১ ‘Men may come snd man may go, Bat 2 60 00. 107 ever, Tennyson { The 9:00 } ্ | 






é 








৭9 


তাই “কুমুদ্ররঞ্কন মল্লিকের শ্রেষ্ঠকবিতা!’ গ্রন্থের ‘পরিচায়িকা'য় কবিশেখর কালিদাস বায় লিখেছেন-__ 
'যে জন্য কুমূদরঞ্জন মোহিতলালের শ্রষ্ক! আকর্ষণ করিয়াছিলেন ঠিক সেই জন্যই কুমুদরঞ্জন বাঙালির মর্মও 
গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছেন, আবার ঠিক সেই জন্তই এক শ্রেণীর অর্বাচীন পাঠকের কাছে কুমূদ্বঞ্চনের 
কবিতার যথাযোগ্য মর্যাদা নাই। এই বিমানের যুগে বিশ্ব ধাহাদের হস্তামলক, বিশ্ব-সাহিত্য ধাহাদের 
নখ দর্পণে, কিন্তু ধাহারা দেহে বাঙালি হইলেও মনে বাঙালি নহেন--তাহার! বাংলার যাহা কিছু নিজস্ব 
সেই সমস্তকেই অকিঞ্চিৎকর মনে করেন ।-..কুমুদরপনের কবিতার উপাদান, উপজীবা-_সম্পূর্ণভাবে বাংলার 
মাটি, জল, আকাশ, বাতাস, তরুলতা এবং খাঁটি বাঙালির ভাবনা-ধারণা ও সংস্কৃতি হইতে আহত 1 

কুমুদরঞ্চন ববীন্দ্-জন্মশতবর্দ-পৃত্তিতে নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের জোড়ার্সীকো প্রাঙ্গণে 
অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সাহিত্যশাখার উদ্বোধকের অভিভাষণেও নিজে বাঙালির সহৃদয় বন্দনা গান করেছেন, 
বলেছেন--ধাহার! বৃহত্তর ও মহত্তর বঙ্গের নষ্টা আপনারা তাহাদের যোগ্য বংশধর । আপনার! বাঙলার 





খর সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক, যে প্রদেশে গিয়াছেন মর্ধাদার আসন লাভ করিয়াছেন এবং সে 





স্থানকে নব নব গৌরব দান করিয়াছেন । আপনারা দণ্ডকারণ্যে নব ইন্দপ্রস্থের ভিত পাতিতেছেন-- গভীর 
আনন্দে ও আগ্রহে আপনাদিগকে বরণ করিয়া লইতেছি। 
বাঙালি হায় যেথায় যাবে, বাঙলা তাহার সঙ্গে যায় 
বৃন্দাবনের কাছেই তাহার নদীয়া যে দিন দীড়ায়। 
“কালিদহের' কাহিনী কর- মিংহলের সে রাজসভায়। 
থাক যে দেশে, থাক যে বেশে সগ্চসাগর লক্ষঘি মে 
কাশীদাস আর কৃত্তিবাসে পায় যে চিরসঙ্গী সে। 
বাউল নাচে তাহার মনে, হৃদয় গলে সংকীর্তনে, 
চিন্তা তাহার নয়ন জলে গ্রামের পথে পথ হারায় । | 
বাঙালি কল্যাণকৎ হইয়াও অনেক দুর্ভোগ সহ করিয়াছেন ও করিতেছে । অনেকে বলেন বাঙালি 





' কি মহালমরে না মরিয়া সাতনলার ঘায়ে মরিবে? সব্যদাচী কি বৃহস্নলা হইয়াই থাকিবে? না, থাকিবে 


না- মহাভারতের কপিধ্বজ রথের সারথি তীহার্দিগকে ভুলিবেন না। 

কবিগুরু আপনাদের ভাষাকে এশ্বর্শালিনী করিয়া জগত্বরেণ্যা করিয়াছেন, আপনারা নিজ 
অব্যভিচারী প্রতিভায় ও মনীবায় সেই স্থুধাসত্রের অধিকারী হইবেন । আপনাদের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয় আমি 
কামনা ও প্রার্থনা করি।, 

তার আস্তরিক ও নৈষ্ঠিক প্রণতি তিনি নিবেদন করেছেন যেমন প্রাচীন কবিকুলের প্রতি তেমনি 
ূর্বন্থরী সন্-অতীত কবিজনের প্রতিও । কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের জন্মশতবর্ষ উৎসবের সভাপতির 
ভাষপেও বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষর্দে 'এষা"কাব্যকার ও বঙ্গের কবিজনের প্রতি স্থগভীর শ্রন্ধাপ্রদর্শন করেন 
ফুমুদুরঞ্ন । * 
যুগাস্তর’ পত্রিকায় ২*শে চৈত্র ১৩৬৬ সালে প্রকাশিত হয়--“কবি শ্রকুমুদরঞন মল্লিক সভাপত্তির 
ভাষণে বলেন যে, অক্ষয়কুমারের জন্মশতবাধিকী উৎসব রাজোচিতভাবে হওয়া উচিত ছিল। দানসাগরের 





৮০ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ সংখা! ১ 


পরিবর্তে তাঁহার এই তিলকাঞ্চন শ্রান্ধ দেশবাসীর দৈন্য দুর্ভাগ্য ও উদ্ামীনতার পরিচায়ক ।"'*তিনি 
আরও বলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ ধনী নহেন। তবু দেশবাসী যেসব কবিকে ভুলিতে বসিয়াছেন 
তাহারা তাহাদের কাব্যকীত্তিগুলি রক্ষা করিয়াছেন বা করিতেছেন। দেশের লোক এই প্রতিষ্ঠানের 
মূলা ও গৌরব ভবিষ্ততে বুঝিবেন ।--.বড়াল কবির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন যে, অক্ষয়কুমার 
কত বড় কবি ছিলেন, তাহা যাহারা জানিতে ইচ্ছুক তাহারা! স্বগাঁয় বিপিন পাল, স্থবরেশচঙ্র সমাজপতি, 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যনীষীবুন্দ তাহার সমন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে 
পারিবেন । ১৩১১ সালে ১৬ই চৈত্র স্বর্গীয় স্থরেশচন্দ্র মাজপতি অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া ছিলেন, 
তাহা আজও তেমমি সত্য আছে। তবে অধিক উজ্জল ও নানাদিকে তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া বিরাজ 
করিতেছে । অক্ষয়কুমার সাধক ও ভক্ত । তাহার কবিতায় 'নারী' ভোগের উপাদান নহে। কৰি 
নারীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানসপুণ্পে অর্থ দিয়াছেন। তাহার প্রেমের কবিতাগুলি 
শুচিতায় ভরপুর । তাহার কবিতা মানবিকতায় পূর্ণ। সমবেদনায় সমৃদ্ধ বলিয়াই তিনি বর্তমানকালের সা” 
বহু হীনতা ও দীনতা অতিক্রম করিয়া অণু হইতে বিরাট আক্রহ্ধন্তস্ত পর্যন্ত সর্বত্র বঞ্চিতকে অমুভব 
করিয়াছেন । উপসংহারে তিনি বলেন যে, যদি অক্ষয়কুমারকে ছোট করা হয়, তথাপি তিনি যাহা 
ছিলেন, তাহাই থাকিবেন | তাহার যশ ও কীতি অক্ষয় ৷’ 

স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের জন্মশতবর্ষ উৎসবও কুমুধধরঞ্জনের সভাপতিত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ . 
ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। যুগাস্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকার ১১ই বৈশাখ ১১৬২ সালের সংবাদ থেকে পাওয়া 
যাচ্ছে কবি বলেছিলেন-__-“নিরবাদিত, নির্যাতিত দেশস্রাপ কবির আজ শতবার্ষিকী জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত 
হইতেছে সাহিত্যপরিষদ ভবনে, আর তাহাতে পৌরোহিত্য করিতেছেন একজন পলীকবি। মনে হয় 
স্বর্গ হইতে কবি ইহা! দেখিয়া পরম কৌতুক উপভোগ করিতেছেন |"-.গোবিন্দচন্দ্রের কবিপ্রতিভা অনন্ত 
সাধারণ । তিনি খাঁটি বাঙালি কবি, তাহার অমাজিত কবিতারাজি ‘খনির মণির মত ম্লানমনোহ্র' 
এমন সহজ স্থন্দর উপমা, এমন স্বতংক্ফুর্ত অন্ুপ্রাম, ভাষার এমন লালিত্য, অনুভূতির এমন তীব্রতা ও 
নিবিড়তা স্দু্লভ । কবির কুম্থমবর্ধী লেখনী সময় সময় অনলবর্ধী হইত । বাশী সহসা অসি হইয়া দেখা ঈ 
দিত। গোবিন্দচন্দ্র একদিকে ‘গৌয়ার গোবিন্দ' ছিলেন । পরাধীন দেশে অতবড় গণতান্ত্রিক মল বিস্ময়ের 
বন্ত 1...তিনি অন্তায় অত্যাচার ও অসত্যের সঙ্গে আপোষ করিতে শিখেন নাই । তাহার আত্মমধাদা 
জান প্রবল ছিল। কবি অত্যাচারিত ও নিপীড়িতের বন্ধু ছিলেন। দেশ ও জাতির প্রত্যেক হিতকর 
আন্দোলনেই তিনি যোগ দিতে |, কুমুদরঞ্জন আত্তরিক ভাষায় যা বলেছেন__তিনি তা বলেছেন কারণ 
প্রাচীন কবির প্রতি আপনার শ্রদ্ধার অন্তরকে সদা সজাগ রাখতেন । 

১৩৬২ সালের ১৯শে কফান্ধন কুমুদর্জনের ৭৪তম জন্মদিনের সম্বর্ধনা সভা হয় কোগ্রামেই, 
সভাপতির ভাষণে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাই যথার্থ ই বলেন-_কুমুদ্রঞ্জন অন্যতম শেষ প্রাচীন কবি। 
ভার কাছে আজ ক্ষম! চাইব, প্রার্থনা করব এই জন্তে যে, আমরা একদিন ষে সম্বিত হারিয়েছিলাম তিনি 
যেন তা ক্ষমা করেন। বাংলার কাব্যপুরাণ বাংলার লোকেরা জানে না। তাই আজ দুর্বোধ্য সাছিত্য 
হষ্টি হচ্ছে। কুমূদরঞ্জন কিন্ত প্রাটীনতায় আস্থাশীল এবং কুদুধরঞ্নের কবিতা সহজ সুন্দর সথযমায় মতিত। "উর ক 
তার কবিতার নৃদ্ধন রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দেশের গ্রামীন মান ও প্রকৃতি গ্রীতির মধ্যেই ॥' সি 
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বস, তুচ্ছ, সামান্য বস্তুকে অসামাস্ক দৃষ্টিতে দর্শন তার কবিমানসের বিশেষ ভাবলোক । এবং 
এই অবিশেষকে বিশেষ উপমায় তুচ্ছাতীত মহিমাদানও তার বিচিত্র স্বাদের কবিতায় বিশ্বুত। তিনি 
সেই স্বল্প খ্যাতকে বিখ্যাত করেন উপমাদির উপযুক্ত প্রয্নোগ কলায়। এরকৃশ" কবিতাটিকে এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যায়। তিনি বলছেন 
ঢটুং টুং ঘণ্টা, যান আগুয়ান রাজপথ দিয়ে জোরে টানছে জোয়ান ।' 
কলকাতার পথে দেখে কবি বলছেন তাই-_ 
'সন্‌ সন্‌ ধায় ট্রাম মোটরের দল, রিকৃশ এ টুন্টুনি, তাহারা! ঈগল 1, 
কবির দৃষ্টিতে ক্ষুদে যানটি টুন্টুনি, জেলেডিঙি কিন্তু মহাকাব্য নয় “শিগ্চ সে স্থন্দর উদ্ভট শ্লোক" । 
সে কারণেই তিনি বলতে পারছেন-_ 
‘ভালোবাসি আমি তার ক্ষীণ শোভাটি 
দা গ্রাঙিক্ষোরার মাঝে দীন দোপাটি ৷' 
কবির নান্দনিক দৃষ্টির পরিচয় 'ভূই ঠাপা” কবিতার শেষ ছত্রে আরে! উজ্জল । ই টাপাকে 
দেখে কবির মনে হল-- 
তুলট পু"ধির মলাট ভেঙে শকুস্তলা বেরিয়ে এলো! |” 
সৌন্দর্ঘসন্ধানী কবিপৃষ্টি নিয়েই রোমান্টিক কবির চিরন্তন ক্ুপাভিসার। কাব্যিক রসজীবনের 
অমুভূতি-গভীর চৈতত্যস্থিত ক্জনীন্যমায় যে ললিতলীলার প্রকাশ তা মহৎ প্রেরণার অবস্তই আংশভাগ। 
ত! শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাবে ন! রসরূপ দিয়ে মন ভরাবে। বিহারীলালের “সারদামঙ্গল' কাব্যের 
ভাবতস্ময়তা বা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার উদ্দেশে মানসযাত্রার উর্ধলোক বিহার কুমুদবল্রনের সহজিয়া 
হরে বিধৃত । তাই তিনি বলতে পেরেছেন 
‘ছোট যে হায় অনেক সময় বড়র দাবি দাবিয়ে চলে; 
রেখ! টেনে ছোটর গতি, বড় যে জল গাবিয়ে চলে । 
এ অতি বড়র তুচ্ছ যা তাই ভালোবাসি আমরা সবাই, 
্‌ ভুলায় বড়র অট্টহাসি ছোটর কণা নয়ন-জলে।, 
এবার কবির ‘অজয়’ গ্রন্থের এই “ছোটর দাবি’ কবিতার কথা ভাবা চলে। এখানে ভাব্প্রবন 
কবির চিত্তচৈতন্যে অতি ক্ষুদ্র বস্তুও মহামূল্যবান হয়। কারণ তাঁর কবিহৃদয় অতি সচেতন ও সু 
অস্ভৃতি প্রবন। কবি কবিতায় ইন্দিয়গ্রাহ রূপ-রস-শব্দ-ম্পর্শম় পৃথিবীর চৈতন্তকে সকল কিছুর মধ্যেই 
দেখেছেন । বলা যায় বাউলের ব্যাকুলতার স্থরও কোনে! কোনে) কবিতায় স্পন্দিত হয়েছে । কুমুদরঞ্কনের 
ফবিসত্বার এইটিই যথার্থ রসোপলদ্ধির মহিমান্বিত রূপ । 
কবির জীবন পল্লীগ্রামের শ্যামল তরুচ্ছায়ে লীলায়িত । মাঠ মাটিকেই মাথায় তুলে নিয়েছেন, 
পথের ধূলাকে পদরজ বলে জেনেছেন। তাঁর কবিষানসের মধ্যেও এই জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে। ‘ভক্তির 
ME EEE CRC UE AOE UE টার EEO EE SEE 
“"ধর্যক্ষেত্র এই যে তোমার মাঠ, 
নীরবে হেখায় তুমিই করেছ বুকের চণ্ডীপাঠ ।' 
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পদীপ্রক্কতি ও গ্রাম্য কৃষকের চরিত্র বর্ণনা করেই মনে হয় তাঁর কবিপ্রাণ বড় পরিতৃতপ্তি লাভ 
করে! 'গ্রামের পথে’ কবিতায় প্রাণের নির্জনতম কক্ষের বাণী উচ্চারিত হয়েছে_ A 
‘ফিরে যদি জন্মাতে হয়, এই করুণা চাই 
এই গ্রামেতেই দিয়ো দয়াল ফিরে আমার ঠাঁই ৷! 
বা! হ্র্ণসন্ধ্া; গ্রন্থের ‘যদি’ কবিতাটিতে বলেছেন__ 
'সেইখানেতে ছড়িয়ে গেছি অনুরাগের ফাগ-_ 
হয় ত আজও তরুলতায় যিলায়নি কো দাগ ।” 
প্গীগ্রাম-প্রেমষিক কবি তাই “অজয়ের চর’ কবিতায় বললেন 
‘অজয়ের চর ভুলায় আমার মন-- 
দর্শনীয়ের পাই সেথা দরশন | 
তীর্থের ফল সেই দেয় মোরে আনি, pe 
আমি ত তারেই কক্কাকুমষারী জানি, সেই মোর সেতুবন্ধ রামেশ্বর ৷” ২ 
‘পল্লীকবি’ কবিতায় কুমৃদ্বরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের যতোই ‘যখন রব-না আমি’ এই চিন্তায় লিখলেন 
'অজয়-পারে ওই যে ভাঙা দেয়াল আছে পড়ি, 
শিউলি এবং শ্যামলতাতে করছে জড়াজড়ি 
বছর বিশেক আগে মনের অনুরাগে 
থাকতো হোথায় পল্লীকবি অনেক দ্বিবদ ধরি।+ 
কুমুদরঞন “হয় তো’ কবিতায় বলে ফেলেছেন আপন মনের সন্দেহের প্রস্থধ কথা 
হয় তো আমার এ-পথে আর হবে নাকে! আসা, 
দু'ধারে যাই রোপণ ক'রে বুকের ভালোবাসা ।' 
কবিমর্ণে প্রতিনিয়ত প্রীতিপ্রকাশ, প্রতিশ্বাসে নৈষ্ঠিকভাবে বুকের বীণায় অন্থরণিত ভালোবাসার গীতিকা | 
তাঁর জীবিত কালের প্রকাশিত মৌলিক কাব্যগ্রন্থের শেষ চয়নের মুখবন্ধে কবি লিখেছেন 
“মেলা দেখা শেষ, পূরবীর সুরে সন্ধ্যা আসিছে ভাসি, 
মরণের কাষে চেপে ফিরে যাই বাজাতে বাজাতে বীশী।” 
'শ্্ণসন্ধ্য/’ গ্রন্থের এই কয় ছত্রে কবির অস্তিম ভাবনাটি সুন্দর ভাবে আভামিত। কিন্ত কুমুদ্রঞ্জনের 
কাব্যচৈতস্তের যৌলভাবনায় বৈষ্ণবীয় রূপকল্পন! স্বায়ীভাব হিসেবে বর্তমান থাকে তাই শেষের চিন্তা 
চেতনায়ও বলে উঠেছেন মৃত্যুর স্কন্ধে চেপে ফিরে যাবেন বাশী বাজাতে বাজাতে । শান্তি সমাহিত 
অন্ধকারকে হুন্দর হুরহ্যমায় চিন্তা করেছেন। তাঁর কবিমানস দীর্ঘজীবন লাভ করেও বহু পূর্ব থেকেই 
পূরবীর সুর শুনতে অভ্যন্ত করে নিচ্ছিলেন কারণ ১৩৫৫ সালের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে '্বর্ণসন্ধ্যা” এই 
নাধকরণে গ্রন্থায়িত ক'রে উৎসর্গপত্রে লিখলেন-_“আমার পরমারাধ্য স্বর্গবাসী জনক-জননীব্‌ শ্রীপাদপন্ধে 
অপিত হইল ।’ এবং “ম্ব্ণসন্ধা? কবিতাটিতে লিখেছেন-_ 
রবির কিরণ মিলাবার আগে উঠুক চজ্রালোক ।--- EK 
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প্রথর রৌদ্র বহেছি মাথায়, সহেছি বাঞ্চা বড়, 
কঠিন যাত্রা, কর মা আমার পরিপাম-স্থন্দর ।' 


কুমূদরঞ্কনের চিঠিপত্র ধারা পেয়েছেন তাঁরা আত্তরিক হৃদয় মাধুর্য উপলদ্ধি করেছেন । “পুরানো 
চিঠির ফাইল” এই নামের একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি করছি যার মধ্যে তার কাব্যচৈতস্তের 
সহজ রসবোধের নিপুণ চিত্র স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে । তিনি লিখছেন-_ 
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‘এটা বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি মুছে গেছে আখরগুলো যত, 

রঙটি রাঙা তেমনি আছে লেগে অতীত বিয়ের পাক্চুণারই মতো! । 
এ যে বড়ই গরম গোছের চিঠি চেয়েছে কার সাতশো টাকা বাকি, 
কাঠঠোকরা কোথায় গেছে উড়ি নীরস শাখায় ঠোকর কটা রাখি। 
এ বটে এক স্-খবরের লিপি,  পরীক্ষাতে প্রথম পাশের খবর ; 
লাভের চেয়ে আনন্দটাই বেশি, কীকুড় ছোট বীজটা তাহার জবর । 
একি এ এক আদালতের সমন-- মুড়কি সাথে বোলতা কেন হেরি ? 
সাপ গিয়েছে খোলসখানা রাখি, ফুলে এ ছু'চ মিশলে কেমন কৰি? 
এ চিঠিটা লিখছে বাড়ির ছেলে  ইস্টেশনে পাঠিয়ে দিতে গাড়ি-_ 
ছেলের এখন বহুত ছেলেমেয়ে ঠাকুরদাদা, চিনতে তারে পারি। 
এখানা এক আত্মীয়েরই চিঠি চেয়েছে হায় ত্রিশটি টাকা ধার; 
কোনটি ছেঁড়া শোকের খবর এটি অতীত-ভোলা সুদূর বুকের বাথ! ; 
ছেলের গলায় মোনার হারের সাথে কেন রে এই বাঘের নখর গাঁথা ?” 


| উনিশ ও বিশের শতকে বাংল! কাব্যে গাহ্‌স্থ্যচিত্র-অঙ্কনকল! এক বিশিষ্ট আঙ্গিকে পর্যবসিত হয়। 

পপ _/বিললও অনুরূপ গাহ্‌স্্যচিত্র তার বহু কবিতায় অন্কিত করেছেন। কিন্তু সেই খানেই তার শেষ কথা 

“পি. পর্ণ কয়ে থাকে নি, তিনি কাব্যাত্মার গভীর রসের ব্যপ্ননাকার তাই সব সময়েই মহৎ কাব্যিক পরিণতি দানি 
করেছেন বক্তব্যে ও উপমায় । 

“বিয়ের ফর্ট কবিতায় এমনি ভাবের আর এক রচনাশৈলীর নিদর্শন পাওয়া যায় । মেখালে 
লিখছেন--“বাক্সে পেলাম আমার বাবার বাবার বিয়ের ফর্দখান1- এবং শেষে লিখছেন--নিত.বর হবার 
ইচ্ছা যে হয়, হাসিমুখে পাল্কী চ'ড়ে । 

কবি এই ধরণের লিখেছেন আর একটি কবিতা! ‘কখানা পুরানে। রেকর্ড | সেখানে বলছেন 

'সারানে। হয়েছে পুরানো সে গ্রামাফোন, খোকাধথুকীদের নাই কোনো আর কাজ । 

বাজাইছে বসি-করি বেশ আয়োজন বহু পুরাতন রেকর্ড ক'খানা আজ । :-- 

মনে দোল দেয়, সহসা ফিরায়ে আনে রঙিন বুকের রাঙানো আকাশ গোটা ; 
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দেখি নাই হেন হাসি-অশ্রর বানে শুধ এমন মালঞে ফুল ফোটা ৷! 


জাপন কাবাভাবনার সামগ্রিক-লোকের গভীরে জীবনঘনিইই বোধ ও বোধির স্পইপ্রত্যক্ষ চেতনায় উদ্ভাসিত 





৮৪ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ সংখ্যা ১ 
ভার চিন্তা পরিমল । তাই শেষের দিকের গ্রন্থটি যেমন জনক-জননীকে উৎসর্গ করলেন তেমনি দৃচিছু 
কবিতায় বাবা মায়ের শেষ পত্রস্বতি ছন্দায়িত করেছেন। কবি লিখছেন-_-'আমার অহ্খের কথ! 
শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী এই চিটিখানি লিখেন-__-২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৪২ সাল উহা! পাই--৬ই পৌষ 
বড়দিন তিনি স্বর্গারোহণ করেন ।” "মায়ের শেষ চিঠি’ কবিতায় লিখেছেন-__ 

‘বুড়া খোকার তৃষিত এই মুখে মায়ের বুকের শেধ দুধের এ ধায়, 

শেষের কাজল জলভরা এই চোখে এ জনমে মিলবে না ত আর।” 
এবং ‘বাবার চিঠি" কবিতায় লিখলেন 

চাইনে আমি জয়পত্র চাইনেক তায়দাদ্‌ 
বাবার চিঠি পেতে আবার হয় যে শুধু সাধ ।' 
কুমুদরঞ্কনের এই মনোভঙ্গি সাম্প্রতিক ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্প্রী' প্রাপ্তি উপলক্ষে অভিনন্দন 

পত্রের উত্তরেও নানা জনকে এমনি কথাই বলেন। তিনি সকলের প্রীতিপ্রসন্ন যনটিকেই চান, সেটি দুদ 
পরমপ্রান্তি বলে মনে করেন। তাই প্রঞ্চা' কবিতায় বলেছেন__“হে প্রভু কাজের দর্পণে কেন হয় উঠে 
ন! ফুটি? হৃদয়ের সত্য প্রতিচ্ছবি কবিদৃ্টিতে আবিষ্কার করার যে মহতী প্রাবল্য তাও বিভিন্ন কবিতায় 
কুমূদরফন প্রশ্ুটিত করেছেন । নবনীধর নামের এক সহপাঠীর স্বতিরেখার ‘ব্যবধান’ কবিতায় লিখছেন 
“অভাব তাহার ভারী--দিতে হল পড়া ছাড়ি, সত্য সে ছিল ছাত্র প্রতিভাবান.--দুর্ভাগ্যের ফলে 
গোয়েন্দাদের দলে, পথে একদিন ঘুরতে দেখিহ্থ তাকে,."'সেবার হরিদ্বারে.*'দেখি এক সাধু হায়-**ও যে 
আমাদের সেই সে নবনীধর ।” বনু কাহিনীমূলক কবিতাতে তিনি হ্ুল্প কথার বাধনে একটি হৃদয় মাধুর্ধের 
ও উঁদার্ধের পরিচর-লিপি রচনা করেছেন । তাই ‘বীথি’ গ্রন্থের 'অন্থরোধে” কবিতায় লিখেছেন 

“আমার লাগি যদি আমারে ভালোবাসো জনমে জনমে সখা ত্যাজো না, 

হৃদয় ফুল সম দিব হে তব পায়ে আপনি বিকাইব আপনা! 1, 





















কুমূদরঞ্ষনের কাব্যচৈতম্তের আর একটি দিক এঁতিহুচেতনা | তিনি ‘সোমনাথ’কে ভারত সংঘ 


ভাবরূপ হিসেবে আপন ভাবনায় গ্রহণ ক'রে নানা দিক থেকে বিবেচনা ক'রে বহু কবিতা রচনা করেছিলেন * ৯৮ 


তিনি কোনোদিন কোনো বিশেষ ফরমায়েশী হয়ে রচনার কথা ভাবেন নি, তার অন্তর প্রেরণায় কাব্যাঞলি 
অপিত হয়েছে আবাল্য । তাই কবির অনুপ্রেরণার আকর ছোট ছোট বস্তু যা তিনি বাংলার প্রকৃতি 
ঘেরা গ্রামাঞ্চলের জীবনে এবং পঠনপাঠনের দ্বার! আহৃত জ্ঞানলোকের মনীষায় উপলব্ধি করেছেন তারই 
প্রকাশ দেখা যায়। “কথাসাহিত্য' কুমুদরপ্রন সংখ্যায় এক পত্রে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন-_-কলেজ- 
জীবনে প্রথমে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতাই আমাকে কবিতার প্রকৃত রূপ যেন দেখাইল।* ইংরাজি কবিতার 
প্রকৃতিচেতন1 এই ভাবে প্রাচীন কবির ও ববীন্দ্র-কাব্যের সংরাগে কুমুদরঞ্নের চেতনায় সঞ্চারিত হয়েছে । 
কবির মানস গঠনে গার পল্ীগ্রীতি, প্রবল প্ররুতিচেতনা, ভারত সংস্কৃতিবোধ ও এতিহাশরয়, 
সত্যমূল্যে স্থিত জীবনদর্শন ও উদার হৃদয়-এশ্বর্ধ বিশেষ সহায়তা করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
করলে তার সামগ্রিক কাব্যকলার় রবীন্দ্-ভাবনাজগতের যে রূপৈশ্বর্ধ তার সঙ্গে এঁতিহাপুষ্ট ভারত সংস্কৃতির 
ধ্যানদৃষ্টি যুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ রসমৃত্তি পরিগ্রহ করেছে যা বিহাবীলাল চক্রবর্তীর রীতিকবিভাধারাষী 
আত্মতন্ময়তার কাব্যধারাকে নতুন চেতনায় বিশেষ রসপুষ্টই করেছে বলা যায়। কিন্ত কুস্মরজ্জনের এই 
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আত্মতন্য়তায় ভোগারতি নেই দেবারতিই প্রধান । পঞ্চেন্জিয়ের টানার নয় হাদয়াগ্ভৃতির গভীর 
অন্তর্পোকে তার মাঙ্গলিকী । 
“কৰি লেখে কেমন ?' কবিতায় তাই কুমুদ্বরঞ্জন ছিধাহীন চিত্তে অবলীলা ক্রমে বলছেন__ 
‘সাধক তার ইষ্টদেবের চরণতলে লুটায় যেমন 1 
ভক্তবৈষ্ণবের পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন । লাপিত্ারসের আবার তৃষ্ণা কবিকুৰে গুর্তরিত হয় । তখন বলছেন__ 
‘মোদের হরি বংশীধারী, মোদের হবি মাখনচোরা, 
যুগল রূপের উপাসী যে, পিপাসী যে রসের মোরা 1, 
‘বৈষ্ণব’ কবিতায় কুমুদর্রন উপরের বক্তব্য যেমন স্থাপন করেছেন তেমনি ‘শাক্ত’ কবিতায় বলছেন-_ 
“মা আমাদের দয়াময়ী, মা আমাদের সর্বনাশ, 
ভালোবাসি আমর] মায়ের বরাভয় ও অট্ুহামি।, 
শ্যাম ও শ্যামার সমান উপাসনা বাংলার শ্যামল মৃত্তিকায় অপূর্ব চেতনার ভাববন্তায় আঁপুত করে 
বাঙালির সাধন-মানসে। সেই মানসিকতারই অনুকুল যাত্রী কবি কুমুদ্বরপ্নন। তার ভক্তপ্রাপণের আরতি 
তাই ধেমন শ্যাম পেয়েছেন তেখনি শ্তামাও পেয়েছেন । “বৈষ্ণব বন্দনা” কবিতায় বলছেন__দেবতারে 
কর প্রেমের পুতুল, তুলনা যে নাহি তার ।...গরবী নাগরী শ্তামের সোহাগে নিয়েছ গাগবী ভরি, বৈষ্ণব 
প্রাণ কৰি কুযৃদুরঞ্ন নিজেকে লোচনদাসের পাঠের রক্ষী ভাবতেন কারণ লোচনদাসের পাঠ কোগ্রাম 
বহু কবিতায় গানে বৈষ্ণবপ্রেমরসের বন্দনা করেছেন এবং বৈষ্ণব কবিদেরও। মাতৃসাধক বামপ্রসাদ' 
নামক কবিতায় লিখলেন-_‘ভক্তি আর শক্তি এক, নহে ভিন্ন ভেদ, তুমিই দেখায়ে দিলে করিলে প্রচার ॥ 
লেখনী তরবারির চেয়ে শক্তিশালী এমন কথা শোনা গেছে। কিন্তু কৰি সৌন্দর্ঘ বসবিহারী । 
. তিনি হ্থরের মায়াবীতে ভ্রমণবিলাসী। তাই বাশীর মূলা অধিক তার কাছে। কুমুদ্বরঞন তার “বাশ 
কবিতায় উদাত্ত কণ্ঠে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে বলে উঠেছেন__'আমি বাশী, অসির চেয়ে দামী ।' 
বন্তা’ বা অনুরূপ তার 'ঝঞ্চা' কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য | দীপ্ত সুরে বলছেন-_ 
‘আমি ভালোবাসি দিগস্তব্যাপী বন্তার অভিযান ১". বা 
‘বাঞ্চা প্রলয়-ঝঞ্চা, ছুণিবার, অঙ্গে অঙ্গে ঘুবিছে ঘৃণি তার ।” 
বিপ্লবী যুগের বাংলা ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার কবিমানসে অনেক ভাবপ্রবাহ প্রবাহিত হলেও 
মৌলভাবে বুমূদ্বরপ্রন ছিলেন শান্তরসের রসিক। কিন্তু তার বক্তব্যের বলিত! ও প্রজুত! যে পরবর্তী 
যুগের বিশিষ্ট বিদ্রোহী কবি নজক্কলের মনে নতুন এক ভাবানুভৃতির প্রেরণা দেয় তার উল্লেখ পাওয়া গেল 
“কথাসাহিত্য” নজরুল সংখ্যার একটি রচনায় । সেখানে লেখ হয়েছে__-“নজরুল যখন কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করেছেন, তখন একদিন কুমুদ্বরপ্রন তাকে দেখবার জন্য পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দুপুরবেলায় 
৩২ কলেজ বাটে 'বঙ্গীয়-মুললমান-সাহিত্য সমিতি'র অফিসের সামনে ফুটপাতে দাড়িয়ে প্রতীক্ষা করেন । 
বোধ করি ভার মনে সংশয় ছিল ছেলেবেলার মাষ্টার মশাইকে নজরুল হয় তো ভুলে গিয়ে থাকবেন। 
 অবস্ঠ কুমুদরঞনের এই সংশয়কে মুছে নিশ্চিহ্ন ক'রে অপার আনন্দই দিয়েছিলেন নজরুল । পবিত্র বাবুর 
মুখের কথা শেষ হতে না হতে নজরুল খালিপায়েই ছুটে চলে গেলেন ফুটপাতে এবং মাষ্টার মশাইয়ের 
পায়ের ধূল! নিয়ে প্রণাম ক'রে সসন্মানে সমিতির অফিসে নিয়ে এলেন । গুরু-শিক্কের এই মিলন উভয়েরই 
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হৃদয়ের একটি সুন্দর দিক উদ্ঘাটিত করে। আলাপ-আলোচনার মধ্যে একসময়ে উচ্ছুসিত কে নজরুল 
বললেন_-সার, আমিও আপনার মতো পাগল ।' তার এ কথায় কুম্দর্নের দুচোখে স্রেহ ও বাৎ্সলোর 
কোমল মাধুর্ধ করেছিল।’ কুমুদ্বর্ন “কবির সুখ" কবিতায় লিখলেন = 
‘লিখি হিজিবিজি, কী পাই তাহাতে? বন্ধু, কহিব কিবা আর-_ 
সেই সুখ পাই, রামধন্থ আকি উপজ্জে যে সুখ বিধাতার |” 
বাউলসাধনার পীঠুমি বীরভূম ও বর্ধমানের প্রান্তদেশ। কুমুদর্ন সেই রাঙামাটির দেশের 
মামুয । তার যনটিও ছিল তাৰ রাঙানো বাউলের রসে ও রূপে, যথার্থ ই তার মানসিকতায় বাউলের সথরও 
অঙ্গপ্রাণিত করেছে বারংবার । তিনি নান! ছন্দে সহজিয়া সাধনবাদের সবল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন 
নান! প্রকৃতিতে | “বাউল কবিতায় বলছেন-- 
‘বাউল আমি, আমিই রাজা আমিই যুবরাজ রে। 
“আঙ রাখা’ মোর সখের পোশাক অভিষেকের সাজ রে ! 
এমনি ধারার আর একটি কবিতা 'গোপীযন্ত্র | সেখানে ধ্বনিত করেছেন আর এক ভঙ্গিতে-_ 
‘সেতার আমি নই তা জানি, নইকে! আমি সারঙ্ষ | 
তবু আমি বাজবে! খানিক ক'রে! না কেউ বারণ গো।' 
কুমুদরগরনের কবিমানস ব্যাখ্যায় কবিশেখর কালিদাস রায় যখার্থ ই বলেছেন--'এই কবির রচনায় 
বৈবাগোর সহজিয়া সুর ধ্বনিত ।, lb 
প্রত্যাবর্তন” কবিতায় কুমুদ্রঞ্ন বলছেন__ 
‘ফিরে এলাম তোমার কোলে, আবার এলাম ফিরে, 
অভাগিনীর বেশে মাগো আকুল আখিনীরে | -.. 
গোলাপ আজি কাটা হয়ে কাদাক জননীরে ।, 
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‘মজুরের মমতা”, ‘মাঝির ব্যথা’ প্রভৃতি কবিতাগুলির কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! চলে। 
সাপ্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু ব্যঙ্চকবিতাও তার নানা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষি 
রয়েছে। শ্বপ্রচারিতাই যে তাঁর মনের মৌল বিহার তা নয় তারই প্রমাণপত্ররূপে উক্ত কবিতাগুলি 
ল্লখযোগ্য । ‘সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকবিতা’য় গ্রথিত তার ‘পর্তুগীজ’ কবিতায় উদাত্ত কবিকণ্ঠ ধ্বনিত-_ 
'গোয়াকে' ছিতীয় গয়া কি করিবে? সাঙ্গ করিতে শেষ লীলা 
উহাই হবে কি পতু গালের পিগুদানের প্রেতশিলা ?' 
সম্প্রতি কবি বুমুদবরঞ্জন মল্লিকের অপ্রকাশিত কবিত| “শিধিলতা”় (“কথাসাহিত্য পত্রিকায় 
প্রকাশিত) আধুনিক যুগের বিশৃঙ্ঘল মানসিকতার বিষয়েও গভীর অঙুভূতির ব্যঞ্না উপস্থাপিত হয়েছে। 
শান্তপ্রকুতির গ্রামের পন্লীপ্ররুতির প্রিয় কবিরও শাস্তি কুঠিরে যন্ত্রণা উৎপাদন করেছে, কবি বলেছেন 
‘শিথিলতা সে যে বিষলত জান নাকি ? 
যড় বংশের ধ্বংস এনো ন! ভাকি। 
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কবি কুমুদরপ্রন ও তার কাব্যচৈতন্ত ih 
কোথা চলে যাবে অজু ন সম বীর, 
। জাতিটা হইবে কেবল শিখণ্ডীর ।' 
ফুমূদর্ষন মনোজিৎ বন্থকে পত্রে লিখেছেন-_-“রবীন্দ্রনাথ একদিন বোধ হয় আদর করিয়াহ কৰি 
কুমুদুর্ধন বলেন, তখন সবে কবিতা লিখিতেছি। ইহা আমার জীবনকে যেন রন্ধিত করিয়া দেয়, মনে 
হইল তবে সত্য সত্যই কবি হইব ।' কিন্তু তাই বলে চেষ্টাকৃত ভাবে কাব্যকর্মে নিযুক্ত হন নি স্বত-স্ছর্ত 
প্রেরণাতেই তার কাব্যন্থষ্টি। উক্ত পত্রে তাই তিনি নিজেই বলেছেন যে, “কবিতা আমি লিখিব বলিয়া 
লিখি না, লিখিবার জন্য নির্জনতার দরকার হয় না। সহস্র গোলের মধ্যে কবিতা লিখি । নদীতে বক্তা ব! 
জোয়ার আসার মতো কবিতা লেখার সময় একটা মাঝে মাঝে আসে । আমি কবিতা গড়ি না। তাহারা! 
রূপগন্ধহীন হইলেও ফুলের মতো! ফোটে । আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে, আপন প্রাণের আকুতি জড়িয়ে, 
আপন চেতনের পরাগে ভরিয়ে কবিতায় হয় পুষ্পিত প্রকাশ । তাই বলা! যায় কুমূদ্রঞ্নের কবিতা বলী 
তাঁর স্বভাবের স্বাভাবিক ফদল তাকে কবিত| গড়ে তুলতে হয় নি তা আপনা থেকেই ফুটে উঠেছে । 
রহ কুমুদ্বরঞ্জন কিছু ব্যঙ্গকবিতা, কিছু স্বদেশীভাব-উদ্দীপক কবিতা এবং বহু শিলুদের নীতিমূলক কবিতা 
প্রভৃতিও লিখেছেন । তার গানও স্বল্প হলেও এক সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং কুমুদর্রন 
“রবীন্দ্র-ন্মেহকণিকা' প্রবন্ধে 'সাহিত্যতীর্থ' রবীন্দ্র-জন্মশতবাধিকী সংখ্যায় লিখেছেন-__“রবীন্দ্রনাথ আমায় 
বলিলেন, “ওহে তোমার গান যে আমার ওপরও চাপিষেছে আমি তো অবাক। ভাবিলাম কি 
বলিতেছেন তিনি। বলিলেন ‘লোকে এখানে এসে বলছে, আমি ‘ওরে মাঝি তরী হেথা বাধবো না কো 
আজকে সাঝে'__গ।লটি বেশ লিখেছি । তীর! ভাবছেন কবিতাটি আমার রচনা আমি শুনিয়া বলিলাম, 
‘ভালোই তো, নদী যদি সাগরে মিলবার সৌভাগ্য লাড করে, তাতে আপনার বাধা দেওয়া কেন? 
উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি সকলকেই বলেছি যে আমার নয়, ওটি তোমার লেখা । তখন তিনি 
পরিতৃপ্তির হাসি হাসিলেন।' 
কুমুঘবরঞ্চন “শতদল' নামে একটি কবিতা পুস্তিকা! প্রকাশ করেন, সেই গ্রন্থ পাঠে রবীন্দ্রনাথ যে 
কথা লিখেছিলেন সেটির উল্লেখ করাই যথার্থ হবে বলেই পরিশেষে মনে করি। তিনি লিখেছেন__“আপনার 
-.. ৮! শতদল পড়িয়া আনন্দিত হইলাম । ইহার ছোট ছোট কবিতাগুলি মৌচাকের ছোট ছোট কক্ষের মতো 
রসপূর্ণ হইয়াছে । কখনো কখনো মৌমাছির হুলেরও পরিচয় পাওয়া যায়। পরে রবীন্দ্রনাথের অভিমত 
কবি কুমুদ্বরঞ্জন আবারো উল্লেখ করেছেন যেখানে বলেছেন__“মাসিক পত্রে আপনার যে-কোনো কবিতা 
পড়িয়াছি তাহাতেই বিশেষ আনন্দ পাইয়্াছি। আপনার কবিতা আমাদের বঙ্গ সাহিত্যে অস্নান শোভায় 
বিরাজ করিবে।, 
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ভারতবর্ষের চিন্তাধারার মূলস্থত্রই হচ্ছে একের মধ্যে বহুকে দেখা, বহুর মধ্যে এককে। তার সাধন 
তত্বেও তাই নানাদিকে নানাভাবে ব্যাপ্তি ও বিশালত!। তত্ত্রপাধকও সেই মৌলিক এঁকাকে দেখতে 
চেয়েছেন শক্তির আধারে, তার ম্পন্দনে প্রকাশে অনুভবে লয়ে। এ অচুভূতি অভিজ্ঞতা প্রন্থত প্রতক্ষ্যবেদ্ত 
দর্শন, শুধু পরিক্রযাসমীক্ষা বিশ্লেষণ নর । সংবেদনারাজিকে সংপুটিত করাই এর লক্ষ্য। সাধনার এক 
একটি স্তরে উন্মোচিত উদ্বোধিত হয়েছে এক একটি দৃষ্টি-হৃষ্ট ধারা, এক একটি প্রতীকে মূলাধার থেকে 
সহল্ারে, নব নব কূপীয়ণে, আচারে বিচারে অভিচারে, অধিকারী ভেদে, দেশকাল পাত্র ভেদে। দেহই 
হয়েছে দেবালয়, সংসার হয়েছে শুধু ভুক্তির পথ নয়, মুক্তিরও পথ। আবার যে শক্তি দেহজ, যে রূপ 
দেহাশ্রিত যে কামনা! দেহসীমায় প্রকাশিত সাধক তাকেই করে নিলেন দেহাতীতা, রূপাতীতা, অসীমা, 
বিশ্বগা, বিশ্বাতীতা, মেঘছুঘা, সর্বজন্তা । তাই মহাশক্তির বিবর্তবিলাস ধারা বুঝেছেন তারা শব মহামায়া চা 
মহামেধা মহাস্বতিকে পান নি, নারায়ণী শুধু তাদের কাছে শক্তির উৎস, কল্যাণের যন্ত্র, জীবনের সাধনা নন .. 
তিনি আসেন মাতাকুপে, কন্ারূপে, প্রিয় জায়ারূপে, উত্তর সাধিকাক্কপে । শক্তিকে বুঝতে গেলে শিবকে 
বুঝতে হয়, শিবকে বুঝতে গেলে শক্তিকে জানতে হয়, পেতে হয় আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপটি 
জালিয়ে নিয়ে অতন বসে থাকতে হয় কোন মহানিশার, অতিনিশায় মেঘাঙ্গী বিগতাশ্বরা নামবেন । দেশ 
কালহীন চেতনাই শুদ্ধ অস্মিত| | নিবিশেষ শক্তির শেষ কথা শিব। তন্ত্রসাধক পশ্বাচারে শক্তির উন্মেষ 
ও আস্বাদ গ্রহণ করেন ভক্তিমার্গে বিচরণ করেন ও সেই উল্লাসে আত্মোৎসর্গ করেন, শক্তির নবনব বিচ্ছুরণে 
তখন তিনি মগ্রষত্ত । বীর মার্গে বীর সাধকের হয় আত্মপ্রকাশ এশ্বর্ধে ও মাধুর্যে--তখন তিনি শুধু ভোক্তা 
নন্‌, দাতা প্রকাশময় তার জগৎ, বিভ্ৃতিময় তার সত্তা, তখন তিনি চির পথিক, চলেছেন, কিন্তু মহাশক্তির 
প্রতিটি ম্পন্দনের সঙ্গে তিনি যুক্ত, তার বৈচিত্রো বিকশিত। দিব্যমার্গে সাধক পেয়েছেন তার পরমা 
স্থিতি। শিবশ্রক্তির মিলিত এই উল্লাসই তন্ত্রের শেষ কথা । তন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে ব্যবহারে সংকীর্ণভাব ও 
অসংঘত গতিকে ছন্দীভৃত ও প্রসারীভৃত ক'রে দিব্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত করা । এটা শুধু সম্ভব শক্তির উন্মেষ, 
উন্মাদনায় বা উল্লাসে নয়, তাকে শিবের বা কল্যাণের আধারে প্রতিষ্ঠিত করে, বিরাটের ছন্দের সঙ্গে 
মিলিয়ে তার প্রচণ্ড সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলে সাম্যরস বিধানে । সেটা স্থুল ভোগবাদ নয়, খ্যার্টি-সোস্ঠাল 
প্রচেষ্টা নয়, কামায়ন কওুয়ন নয়,_-এ হচ্ছে শুদ্ধ! সংবিৎএ স্বশক্তি নির্মল শিবের অধিষ্ঠানের জন্য তপস্তা । 

শুদ্বেহধ্বনি শিব কর্তা প্রোক্তোহনস্তে হসিতে প্রভু £ 

শোনা যায় দুর্বাসা এর জনক, বশিষ্ঠ, সনক, শুক, সনন্দন ও সনৎকুমারের শুভাগম পঞ্চকে 
(কিরণাগম ) এর প্রথম ব্যাখা! নানা আগম নিগম থামল ভাষ্য সংহিতা পঞ্চরাত্র, প্রকরণ গ্রন্থে এর বিস্কাস 
এবং শক্করাচার্য, সরহ, লুইপাদ, অভিনব গুপ্ত, সাহিব কোল, নীলক$ চতুধুরী কষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, 
সর্বানন্দ গোঁসাই ভট্ট, অর্ধকালী, রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণ পরমহংসদ্দেব, শীমরবিন্দ প্রভৃতি সহ সহঅ মহাযোগীগণ 
যে যার নিজ পন্থা ও সাধনার ক্রম অঙ্ুসারে সেই একই মহাশক্তির অবতরণ উত্তরণের কথা বলেছেন। 
সেই মহনীয় ধার! বেয়েই মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের আবির্ভাব-_-এখানে শুধু শাস্রাছলীলন তব, 
নেই, আছে “অনুপীলিত পদার্থের অপরোক্ষ অঙুভব’। তিনিও সেই দিবৌঘ সিদ্ধ সংঘের সন্ত । 
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গ্রন্থসমালোচনা ৮৯ 
কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা! সংস্কৃত কলেজ রিসার্চ সিরিজের ২৫ পর্যায়ের গ্রস্থমালার দ্বাদশ 
& সংখ্যায় মহামহোপাধ্যায় শুগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ‘তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের দিগদর্শন” প্রকাশিত হয়, 
তখন তিনি তত্বসম্প্রদায় ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিদগ্ধ আলোচনা কালে বলেছিলেন-_“সর্বাপেক্ষা” বড় কথ! 
তাস্ত্রিক সাধনার রহস্তের আলোচনা-_-ইহা৷ এই দিগদর্শনাত্মক পরিচয় গ্রন্থের গণ্ডির বহি্তি না হইলেও 
আপাততঃ ত্যাগ করা হইয়াছে।' সেখানে অদ্বৈত শৈবাগমের ধারাগত বৈচিত্র্য বা বিভিন্ন তান্ত্রিক 
সম্প্রদায়ের নান] বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে সকল কথা বলার অবসর হয় নি। আলোচ্য পুস্তকে তার কিছুটা পূরণ 
তিনি করলেন। তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্তের অপূর্ব রহস্যের উপর তিনি নৃতন আলোকপাত করেছেন । 
প্রথম তিনটি নিবন্ধে তিনি তঙ্ধের স্বরূপ, আবির্ভাব ও ভেদ ও তান্ত্রিক সংস্কৃতির কথা বলেছেন । তিনি 
দেখিয়েছেন যে তত্বশাস্ত্রের গোটা ইতিহাস বা তার দর্শনের প্রতিপা্ ভিত্তিতে শুধু মানস অপরোক্ষত] 
( epistomolegical intuition) বা বুদ্ধি উপহিত বিবেকজচৈতন্যই (Synthetic unity of 
appreciation ) সব নয়, এখানে আছে সাক্ষী চেতনার উর্ধে স্বর্পচেতনার প্রতিভাস। তার প্রসার 
খাঁই মাছে, সংকোচ আছে, বিরাটত্ব ও অনুত্ব আছে, তাই আমাদের দেবতা শুধু মহতোমহীয়ান অনে! 
অনীয়ান-__তিনি যহিষ্ঠ দ্রবিষ্ঠ আবার ক্ষোদিষ্ঠ। মুক্তচেতনার শ্বভাবই তাই । তত্ত্রপাধক শুধু মুক্তপুরুষ 
নন, শক্তির আধার, তীর দেহ মলশৃন্ত-__মহাশক্তির প্রতিটি স্পন্দনের সঙ্গে তিনি যুক্ত, তীর প্রত্যক 
অভিজ্ঞাই তাই। তার গুরুতত্ব ও সদ্গুরু বহন্ত শক্তিপাতের এক নৃতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক । শক্তির 
জাগরণ, কুণ্ুলিনীতত্ব নাদবিন্দু ও কলা, নাদরহন্ত, দীক্ষারহস্ত, তাস্তিকসাধনার দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি প্রত্যেকটি 
অধ্যায়ই জিজ্ঞান্থ পাঠকের মনে নৃতন কিছু আলোক নিয়ে আসে । সেই জন্যই তিনি প্রণম্য। এর পূর্বেও 
তত্্রশাস্্র সম্বন্ধে নানা! আলোচনা বহু স্থধী ও মনীষী করেছেন, যেমন স্যার জন্‌ উড্রফ, ডক্টর মহেন্্রলাল 
সরকার, মিঃ পণ্ডিত প্রতি এবং আমাদের অনেক কিছু ত্রান্তধারণার নিরসন করেছেন । ভুক্তি ও মুক্তিতে 
একভ্রমুক্ত এই যে সাধনপন্থা বা কৌনিক মার্শ এ যে অত্যন্ত কঠিন এবং এই পরম গহন অগমা পথে শুধু 
পূর্ণ অধিকারীরাই যেতে পারেন সে কথা আমাদের দিদ্ধাচার্ধের বারংবার সচেতন ক'রে দিয়েছেন এই 
ইউর পথ বামাচারীদের তাগুবমত্বতা ব! বিরুতিতেই পর্যবসিত নয়, বা রাজসিক শক্তিবিকাশের অপূর্ব 
বিলাস বৈবর্ত নয়, এ হচ্ছে দিব্য দেহে দিব্য গ্রাপ্চি। এই অপার পারাবার কুলানবের ভাবায় শুধু দুহাতে 
সাঁতার দিয়ে পার হওয়া যায় না। শক্ত ভেলা চাই, পথ নির্দেশক গুরু চাই, অতত্দ্রংযত মনননিদিধ্যাসন্‌ 
চাই-_দেহে মনে অমল হওয়া চাই। রাত্রির তপন্তাই দিনের সন্ধান দেয়_আদিত্য বর্ণ যিনি তার। 
ভাগবতী চেতনাকে শুধু মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে নিয়ে এলেই চলবে না, ভূলোকের অভীগ্নাকেও মধুমৎ 
ক'রে তুলে মিশিয়ে দিতে হবে স্বর্গের সত্তায়। তবেই হবে 'স্বাবা পৃথিবী আবিবেশ”। তখনই আসবেন 
সেই শক্তযালিঙ্গিত পরম মহেশ্বর। আজ শিবহীন শক্তির সাধনায় হিংসায় উন্মত্ত পূর্থী আবার শক্তিহীন 
শবের সাধনায় দেশ জড়, নিবীর্, নিরিষ ক্ীব। আজ শিব ও শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে মিলিত হতে হবে বিশ্বগত 
ও বিশ্বাতীত কল্যাণের মন্ত্রে। তত্ত্শাস্ত্রের প্রাচীনধারা! সেই ইঙ্গিতকেই বহন ক'রে নিয়ে চলেছে, লোক 
থেকে লোকাস্তরে, জন্ম থেকে অন্মাস্তরে, গ্রহ থেকে গ্রহাস্তরে-_সেই অনাগ্ভস্তবান কলাকে, ছন্দকে, 
_. পন্দনকে, নাদকে, তাকে ধরবে কে? চাই চিৎশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, জানশক্তি, পশ্বস্তী, মধ্যমা, বৈখরী, পরা, 
৮ পরাপরা, অপরা। সে শক্তি বিশ্বজন্ত। শুধু নয়, তার দুল রূপ যেমন আছে তেমনি আছে হুক্ম রূপ ও পর 
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রূপ। একেই এক কথায় তাস্বিক সাধকর! বলেছেন, শিব শক্তি ও বিন্দু। তাই যোগভোগ একত্র ধর্ম-_ 
ভোগলিগ্সা নয়_অপ্রমত্ত হয়ে বিষয়সেবা-_রুপাণ ধারা গমনাদ ব্যাস কষ্ঠাবলম্বনাৎ ভুজঙ্গ ধারণ। আচার্য এ 
দেবকে আমাদের সশ্রদ্ধ বিনতি ও প্রণতি জানাই যে তিনি মহাকালকে কলন করে কালাতীতাকে 
বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। সংকল্প সাধু কিন্তু পৃথিবীতে অনধিকারীর দলই বেশি। তারা চায় আরো 
সহজপাঠ্য সহজবোধ্য চাকচিক্যময় ভেজাল । 

স্ধাংখ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিদ্যাসাগর | সন্তোধকুদার অধিকারী। রূপা খাও কোং ১৫ বন্ধিষ চট্টোপাধ্যায় দ্রীট কলকাতা! ১২। দাম ছ টাকা 


বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও প্রয়াসের 
বিশ্লেষণে তাহার দয়া, বিস্তা, সভাজগত্তের ও বিশ্বসাহিত্যের উপযোগী বাঙলা ভাষার সি, শ্রীশিক্ষা ও 
সমাজসংগঠন প্রভৃতি মৃখ্য অব্দানগলি পাঠকের সন্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। শ্রীসস্তোবকুমার 
অধিকারী প্রণীত 'বিদ্ভাসাগর'এর বৈশিষ্্য_ ইহাতে পূর্বপ্রকাশিত বা জাত তথাগুলির সহিত অনেকুঁী 
অপরিজ্ঞাত ও নবাবিষ্কত উপাদান সংযোজিত হইয়াছে । প্রা্ল ভাষায় লিখিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
সমাজসংগঠনের রীতি ও নীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের আদর্শ ও কর্ম- 
পদ্ধতির তুলনাত্মক সমালোচনা হুযুক্তিপ্রণোদিত ও নিরপেক্ষ। তবে লেখকের সব মন্তব্যগুলি সকলের 
মনোনীত নাও হইতে পারে ॥ 

ইউরোপে ফরাসী বিপ্লববাদের যুগ নাশের যুগ। অষ্টাদশ শতাবীর শেষ ভাগের এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ও মধ্য ভাগের ইংরাজ লেখকের! ফরাসী বিপ্লববাদের প্রভাবে আকুষ্ট হইয়াছিলেন। 
তাহাদের লিখিত গন্ধে পদ্যে, কাব্যে, নাট্যে, সাহিত্যের সকল বিষয়ে ফরাসী বিপ্লববাদের সিদ্ধান্ত-সকল 
ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্ধমান ৷ ইংরাজি সাহিত্যের মাধামে ভারতীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
প্রেরণা আসে বিপ্লববাদের দৃষ্টিতে ; তদানীন্তন হিন্দুসমাজের সংস্কারে ও পুনর্গঠনে । রামমোহন ও 
বিদ্যাসাগর এই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন-_কিন্ত উভয়ের উদ্দেশ্য ও উপায় বিভিন্ন রা 
রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মে দেশের পুরাতনরীতির নাশ করিবার কোনো চেষ্টা ছিল না। তিনি: রঃ 
দেশাত্বোধের বেদীর উপর ত্রাহ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।--'ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী, তোমার ধর্সে, 
তোমার শাস্বে, যাহা নাই ভাবিয়া! বিহ্বল ভাবে তুমি যাহ! ইউরোপের নিকট ভিক্ষ! করিতে যাইতেছ, তাহা - 
তোমারই আছে । সেই একেশ্বরবাদ, নিরাকার ব্রঙ্গের উপাসনা, বর্বজাতি সমন্বয়ের ব্যবস্থা তোমারই 
শাঙ্থে আছে । তোমার উপনিবদ সকল, মহানির্ববাণ তন্ত্র বেদ-বেদাস্ত এই ইউরোপ কথিত একেশ্বরবাদে 
্রস্থনিচয় । খৃষ্টান হইবার পূর্বে, জাতিকুল হারাইবার পূর্বে, নিজেদের যাহা আছে, যাহা ছিল, তাহার 
প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।' এইভাবে বাঙালীকে উপদেশ দিনা রামমোহন একদিকে যেমন শান্ত 
প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন অন্যদিকে তেমনি ইংরাজীশিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করিলেন । তিনি বিশ্বাস 
করিতেন দেশাত্মবোধে পরিপুষ্ট হইলে ইংরাজী শিক্ষিত, ইউরোপ-অহুচিকীূণ বিহ্বল বাঙালী পরে নিজ 
নিকেতনের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবেনই | তাহার মন্জে দীক্ষিত মহধি দেবেন্রনাথ ঠাকুরের আদি ত্রাঙ্ছ 
সমাজ পুরাতন হিনুলমাজের সহিত বিবাদ ঘটায় নাই। be 
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& আদর্শের যূলগত পার্থক্য না থাকিলেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টি ছিল কঠোর বাস্তবতার দিকে, 
ধর্মের নামে হিন্দুসমাজের অকথ্য অনাচার ও নৃশংস অত্যাচার ও অবিচার তিনি শ্রাস্রসমূদ্র মন্থন করিয়া 
দেখাইলেন প্রকৃত হিন্দুধর্ম কি। যে সকল প্রথা ও বিধান হিন্দুধর্মের নামে হিন্দুসমাজকে কলুষিত করিতে 
ছিল। এক এক করিয়া তাহাদের সংশোধন ও বিনাশ করিতে যাবজ্জীবন সংগ্রাম করিয়াছিলেন । তাহার 
বিভ্বোহ, বিপ্লব, ধ্বংস-প্রয়াস- হিন্দুমমাজের বিরুদ্ধে নহে, তাহা হিন্দুপমাজে « অশান্ীয় 'নাচার ও কলঙ্ক 
অপনোদনের প্রচেষ্টা | 
মনুস্যদেহে রক্তছুষটি ঘটিলে সর্বাঙ্গে বিশ্ফোটকের উদ্ভব হয় । যদি কোনে! চিকিৎসক রক্রদুষ্টির প্রতি 
দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল এক একটি স্ফোটক লইয়া ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে রোগী কি আরোগা লাভ 
করিতে পারে? সর্বাগ্রে যাহাতে রক্তছুতি দূর হয় তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙলার সমাজ 
ম্বেহে রক্তদুট্টি উপস্থিত হইয়াছিল, তাই সমাজদেহের সর্ধাঙ্গে বিস্ফোটক দেখ! দিয়াছিল, বিদ্যাসাগর 
| শোণিত শোধনের অন্য কোনে! বিস্ফোটক বিশেষে সীমিত চিত্ত না হইয়া একে একে স্ত্রীশিক্ষা, 
বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ নিষেধ চেষ্টা, ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন ও নিরক্ষরতা নিবারণের চেষ্টা করেন । 
ভ্রীসম্ভোষকুমার অধিকারী বিষ্াসাগর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন রশ্মিগুলির পারম্পর্ধ্য, সামন্রস্ত ও সমাবেশে প্রশংসনীয় 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, দীপ্ত ভাস্করের হ্যায় বিগ্ভাসাগরের বিগ্রহ অভিনব আভায় উদ্ভাসিত করিয়াছেন। 
বর্তমান সংশয় সমস্যার পরিবেশে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সার্ধ শততম জন্মবাধিকী উৎসবে 
প্রীসস্তোযকুষার অধিকারীর ‘বিদ্যাসাগর’ সময়োপযোগী উপাদেয় উপকরণ । 








মেঘদূত | অন্থবাদক যোগী দাখ সনুমদার | জরহূর্গ। লাইব্রেরী ৮এ কলেজ রো কলকাড1১। গাষ সাত টাকা 


গলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দে এই ‘মেঘদূত’ অন্বাদটি চিত্রসংযোগে পাঠ করেছি। মেঘদূতের বিষয়বস্ত 
গালিক পরিক্রমা, নদ-নদী-গিরি-নিঝ রের প্রাণম্পন্দন, বিরহীহৃদয়ের ব্যাকুলতা, নবজলধরে শরণাগতি, 
পরিশেষে অশান্ত হৃদয়ের শাস্তিলাভ-_মৃলকাবো কতবার কতভাবেই না অনুধাবন করেছি । দেখেছি “কশ্চিৎ 
কান্ত!’ থেকে আরম্ভ করলে একেবারে “মা ভুদেবং ক্ষণমপি চতে বিছ্যুতা বিপ্রয়োগ* পর্যন্ত এসে থামতে হয়। 
মেঘ মাঝে মাঝে থামে কিন্ত পাঠকের মনও থামে না, ক$ও থামতে চায় ন।। কেন এমন হয়-_মাঝে 
মাঝে এ জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে । এ কথা ঠিক নয় সকল পাঠকের মন প্রতি কথার, প্রতি চরণের অর্থ 
বিশ্লেষণ করতে করতে ছুটতে থাকে । বরঞ্চ দেখি, অর্থ দুরদিগন্তে শ্যামল রেখার মতো! একটা অস্পষ্ট আভাস 
মাত্র দিয়ে চলে ; মনকে ঠেলে নিয়ে যায় মন্দাক্রান্তার ধীর-ক্ষিপ্র, শাস্ত-অশাস্ত তালের তড়িংশক্তি। 
মন্দাক্রাস্তার এ তড়িৎশক্তি এই কাব্যে বিষয় ও ভাবের দিক থেকে অনিবার্য এবং অমোঘ । আমাদের শাস্ত্রে 
আছে ‘ব্রক্মবিৎ ভ্রশ্মৈব ভবতি' ত্রহ্মের চিন্তন এবং অন্ুচিস্তনে যে অহুভূতিটুকু পরিণামে অবশিষ্ট থাকে সে 
হচ্ছে ব্রক্চময় অনুভূতি । মেঘদুত পারায়ণ শেষে আমার কেবলই মনে হয়েছে “আমি ছন্দময়” 

” বেদনার এই হিল্লোলগর্ড ছন্দটি একদা আকৃষ্ট করেছিল ছন্দসরন্থতী সতোকজ্রনাথ দত্তকে। তিনি 
বাংলায় একে রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন | এ পথে বাধা বিস্তর | বাংলা এবং সংস্কৃতের ধ্বনি-প্রবাহ এক 
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নিয়ম যানে না। ছন্দের ক্ষেত্রে ছান্দস-ভাষার পরিণতি লৌকিকসংস্কৃত এবং যুগ-যোজন-বাবহিত অপভ্রষ্ 
বাংলাভাষা বছদিন এক সংসারে ঘর করে না, তাদের অন্ন পৃথক, চলন পৃথক, “আচার নতৃনতর' | হ্রম্বদীর্ঘ- 
সবরের যাত্রাড্দে বাংলায় কবে কোন যুগ থেকে অপ্রচলিত হয়ে আছে। লঘুগুরু অক্ষর-সপ্ধাত সংস্কৃত 
বাংলার এক নিয়মের অধীন নয়। এই সব কারণে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যঞ্থনাস্ত শব্দ দিয়ে গুরু অক্ষর নির্মাণে 
অভিনব এক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন । সে কথা সকলেরই অল্লবিস্তর জানা আছে। এই 
কৌশলের নির্দেশ যনে হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ থেকেই এসেছিল । যাক সে কথা। বাংলায় মন্দাক্রাস্তার 
্বাদগন্ধ মৃহুষন্দ হলেও পাওয়া-সম্ভব কিনা-_তারই কসরৎ দীর্ঘদিন চলেছিল। এক গাছের ফল অন্ত গাছের 
ভালে ফলে না; কিন্ত উপযুক্ত উদ্কিদ্তববিশারদ এডালে ওডালে কলম বেধে এফলে ওফলে মিলিয়ে মিশিয়ে 
ফিতে পাবেন | এক মাটির বীজ নিয়ে অন্য মাটিতে ফলানো তো আজকাল আকদার চলছে । মূলের 
স্বাদগন্ধ তাতে অনেকটা অব্যাহত থাকে । প্রত্যডিজ্ঞ সহজেই আলে । ধারা এমন কাজে সিদ্ধহস্ত ভাৱ! 
বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পী। শ্রম এবং কৌশল এই অসাধা সাধন করে। অনুবাদককে এই রকম এক অপীর্চী 
সাধক শিল্পী বলে অভিনন্দিত করতে পাবে । 

সত্যকার রসিক জানেন, ছন্দ কাব্যের কতখানি অংশ জুড়ে আছে। ছন্দ কাব্যে আরোপিত . 
স্তব নয়, বহিরক্ষ আভরণও নয়, ছন্দ কাব্যেরই অস্তনিহিত শক্তি । এই শক্তি বিচ্ছিন্ন কাবা নির্জব প্রাণহীন 
জড়দেহ যাত্র। মূলে যেঘদূতের চিন্তা যে ছন্দের আবর্তনে এবং পুনঃ পুনঃ আবর্তনে আকার লাভ করেছিল 
- অনুবাদক সেই ছন্দশক্কিরই অহুধ্যান করলেন । ক'রে ভালোই করেছেন । মেঘদুতের মূলে চিন্তা, রূপ, 
আবেগ, প্রকাশ সব কয়টি মানসক্রিয়ার মধ্যে মন্দাক্রান্তাই আক্রন্দিত হয়ে উঠেছিল-_নৈলে যক্ষ অযন 
বেদনায় বিূঢ় কনক বলয় ভ্রংশমিত প্রকোষ্ঠ হয়ে অতি সহজে আমাদের হন্দরিয়গোচর হয়ে উঠলো কি ক'রে? 
কি করেই বা কৃষ্কাচতুর্দশীর ক্ষীণ শশাঙ্ক লেখার মতো! রূপের শেষ কলাবশিষ্টা একদিনের সেই তন্বী স্যাম! 
শিখরদর্শশাকে অতি সহজে দেখে বলি- জাতাং মন্তে শিশির মক্ষিতাং পদ্দিণীং বান্তরূপাম্‌। মন্দাক্রাস্তা সরে 
বিলম্বিত জ্রুতলয়ের স্তরে স্তরে আছে চাপা দীর্ঘশ্বাস ৷ মন্দাক্রান্তার ক্রমদীর্ঘায়মান যতিপ্রবাহে সেই ৫ 
বেদনার ইতিহাস আছে । যে ভাবেই হোক দীর্ঘ দীর্ঘতর দীর্ঘতম উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শ নিয়ে মেঘদূত ২. -- 
মন্দাক্রাস্তা আমাদের সংস্কারে অভিন্ন হয়ে রয়েছে । এই ছন্দ কাব্যহুষ্টির সঙ্গে সহজাত । তাই মনে হয় 
এক্ষেত্রে বিষয় আর ছন্দকে আলাদা করা চলে না। প্রতিভার এক দুরদর্শন যক্ষ এবং যক্ষবধূকে সি করেছে 
অপরদিকে সেই প্রতিভারই উত্তাপ এই আশ্চর্য ছন্দটিকেও সৃষ্টি ক'রে নিয়েছে | এই ছন্দে ছন্দিত হয়েই 
কবি কথা বলেছেন । মেঘদূত কল্পনা ও ছন্দের এমনই এক অইৈত সৃষ্টি । 

অনুবাদক কবির সেই অদ্বৈত্টির মর্ম বুঝেই পর্বতপ্রমাণ বাধা সত্বেও বাংলায় মন্দাক্রান্তার তরঙ্গ 
তুলেছেন। সংগ্রাম যে কত কঠিন, শ্লোকের পর শ্লোক নির্মাণে তিনি যে কি পরিমাণ ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন 
- তার চিহ্ন তার কাধ্যান্তবাদের স্থানে স্থানে অস্থলভ হবে না। তথাপি অক্লান্ত নিপুণ যোদ্ধার মতো! তিনি 
ছেদ-বিচ্ছেদ দক্ষ হয়ে কেবলই অগ্রসর হয়ে চলেছেন । পূর্ব পূর্ব ছান্দসিক কবিরা এই দুশ্চর ক্ষেত্রে পরিক্রমা 
করতে সাহস না ক'রে অন্যছন্দে আবর্তন করেছেন । কেউ কেউ সাহস ক'রে অগ্রসর হয়ে এসে ক্লান্ত 
রণে ভঙ্গ দিয়েছেন । কবি যোগীন্দনাথ মজুমদার সথ নয়, শ্রচ্ধ। নিয়ে এগিয়ে এসে কালিদাসের কাছে খু 
প্রার্থনা করেছেন-_“অস্বে দীক্ষা দেহ রণগুর’। এ দীক্ষা তার সার্থক হয়েছে এবং তিনি শেষ পর্যন্ত জ্গী 




















গ্রন্থলমালোচনা ৯৩ 


& হয়ে ফিরেছেন। এই তাপ এবং তপন্যা, অধ্যবসায় এবং প্রয়োগনৈপুণ্য হুদীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যে 
স্মরণযোগ্য হয়ে থাকবে- বিশ্বাম করি । 

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য 
গাথা সপ্তশতী । পার্ধতীচয়ণ ভটটাচার্ধ | জদবছূর্গা লাইব্রেরী ৮ এ কলেজ রে| কলকাতা ৯। দাম বারে! টাক! 
সহত্র বর্ষের প্রেম । হুল জানা । রূপা জ্যাণ্ড কোম্পানি ১৫ বিষ চ্যাটাজা ছ্বীট কলকাতা] ১২। দাম ছটাকা 
অশ্রু শিলালেখ | হ্ধানন্দ চট্টোপাধ্যা। সাহিতা-সঙ্গন ৬৫ সহাব্মা গান্ধী রোড কলকাতা ৯। মূল্য দশ টাকা 








সাতবাহন রাজা কবিবংসল হাল কর্তৃক খ্রীষ্ীয় প্রথম শতাব্দীতে সঙ্কলিত ( মতাস্বরে ছিতীয় থেকে পঞ্চম 
শতাবীর মধ্যে অথবা তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে সঙ্কলিত ) গাথা সপ্তশতী অথবা] গাহা সতসঈ 
মহারাহী প্রাকতের একটি বিশেষ উল্লেখযোগা কোধগ্রস্থ । গাথা সপ্তশতীর প্রথম শতকের তৃতীয় গাথায় 
বলা হয়েছে যে, কোটি গাখাসমূহের মধ্যে হাল কেবল সাত শত গাথা সংগ্রহ অথবা সঙ্কলন করেছেন। 
ওই গাথার মধ্যে যদিও “হালেণ বিরই আইং’ (হাল কর্তৃক বিরচিত ) বলা হয়েছে, এবং সপ্চম শতকের শেষ 
গাথাটিতেও 'ইঅ সিরি-হাপ-বিরইএ পাউঅ-কব্বশ্মি সত্ব-স এ’ (এখানে ও হাল বিরচিত সপ্তশত নামক 
প্রাকৃত কাব্যে) বলা হয়েছে, তথাপি এই গাথাকাব্য হালের দ্বারা সম্বলিত এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা! 
সমীচীন । হালের 'গাথ| সপ্তশতী” পরবর্তা বহু কাব্যে এবং অলঙ্কারশান্ত্ের বহু গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে । 
পরবর্তী কালের বহু কবি, যথা জয়দেব, গোবর্ধন আচার্য, ধোয়ী, শরণ, উমাপতি ধর, রূপ গোস্বামী, কৰি 
কর্ণপুর গাথা সধশতীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন । এ সম্পর্কে ডক্টর নরেশচন্দ্র জান! সাম্প্রতিক কালে 
রচিত কয়েকটি প্রবন্ধে ভালো আলোচনা করেছেন । 

গাথা সপ্তশর্তী শৃঙ্গার রসাত্মক কাবা । গাথাগুলির মধ্যে শৃক্ষারের সম্ভোগ অপেক্ষা বিপ্রলদ্ভের 
,_ স্ুরুই প্রাধান্ত লাভ করেছে । নরনারীরু দেহমিলনের কাষন! অথবা শ্বতিচারণের ইন্জিয়রসাত্মক বর্ণনাই 


এক গাথাগুলিতে পাওয়া যায় । আলোচ্য কাবোর প্রথম শতকের দ্বিতীয় গাথাটিতে বলা হয়েছে 


- _ সম্পৰ্ক, সঙ্কেত স্থানে নিষিদ্ধ অভিসার প্রভৃতির নিরাবরণ বর্ণনা রয়েছে । গাথাগুলির মধ্যে নারীচরিত্রই 


অযিঅং পাউঅ-কব্বং পটিউং সোউং অ জেণ আণস্তি। 
কামস্স তত্ব-তস্তিং কুণস্তি তে কই ণ লক্ষস্তি? 

(অমৃতময় প্রাকৃতকাব্য পাঠ করতে অথবা শ্রবণ করতে যে জানে না. কামশান্ত্রের তত্বচিস্তা 
করতে সে লজ্জা বোধ করে না কেন?) শূঙ্গার রসের তত্ব প্রাকৃতকাবোর মধ্যে যে বিশদভাবে পরিশ্ফুট 
তারই ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হয়েছে । আলোচ্য কাব্যে এমন একটি সমাজের চিত্র আমরা দেখতে পাই 
যেখানে নরনারীর প্রেম বিধিনিষেধের বারা সঙ্কুচিত নয়, শাসন ও সংস্কারের দ্বারা সন্ত্রস্ত নয়। প্রেম 
সেখানে আত্মার স্বাধীন অধিকার, তা উদ্দাম ও উদ্ধত, বেপরোয়া ও ছুঃসাহসী। সেজন্য গাথাগুলির মধ্যে 
সতী ও অসতী নারীর প্রেম সমান গুরুত্ব লাভ করেছে । প্রোধিতপতিকা নারীর বিরহের বেদনার পাশে 
কামনাবিহ্বলা নারীর পরপুরুষের প্রতি অবৈধ আসক্তি স্থান পেয়েছে । দেবর-ভ্রাতৃবধূর কামকলুষিত 








প্রধান। কুলবধূ অথবা! কুলটা নারীর সর্বপ্লাবী প্রেম কখনও স্বাভাবিক আবার কখনও তির্ধক পথে এদের 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। 





৯৪ _ রবীন্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৯ সংখ্যা ১ 
আলোচ্য কাব্যে প্রেমই মুখ্য বর্ণনীয় বস্ত হলেও সেই প্রেমের পরিবেশ রচনা এবং নানা চিত্রকল্প এ 
প্রয়োগের মধ্যে তৎকালীন সমাজের রীতিনীতি, জনপরিচয়, অর্থ নৈতিক অবস্থা প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া ' 
ঘায়। একদিকে গোদাবরী তীরবর্তী বিহগকৃজিত অরণাশোভ, গিরি-প্রাস্তর ও শশ্বক্ষেত্রে সোন্দর্ধের 
প্লাবন । প্রকৃতির মঞ্চে নিত্যনৃতন খ্বতুরক্ষলীলা, অন্যর্দিকে হালিফ-গ্রামণী প্রভৃতি অধ্যুষিত সজীব মানব- 
সমাজ তার দৈনন্দিন স্ুখদুঃখ, স্বপ্ন ও সমস্তাজড়িত জীবনযাত্রা, দেবর-ভ্রাতৃবধু, শাশুড়ী-মামী-পিসী-মাসী 
প্রভৃতি আত্মীয় পরিজন পরিবৃত স্নেহ ও ঈর্ধা মিশ্রিত পারিবারিক পরিবেশ-_গাথাগুলির মধ্যে এ সব চিত্ত 
অতি স্পষ্ট ও উজ্জল হয়ে ফুটেছে । 
পত্ডিতপ্রবর ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক ১৯৬ খরীষ্টাবে গাথাসপ্তশতী কাব্যটি বাংলাভাষায় অন্বাদ 
করেন। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য এ কাবোর পদ্যান্বাদ করেছেন এবং এ প্ভানুবাদ 
একটি মূল্যবান ভূমিকা এবং শব্দ নিরুক্তিসহ প্রকাশিত হয়েছে । অধ্যাপক ভট্টাচার্য তীর শিক্ষাপ্তর ডক্টর 
বাকের কাছে গাথাসপ্তশতীর অনুবাদের অনুমতি প্রার্থনা ক'রে বলেছেন-__“অনুমতি করুন, আমি সেইটা 
গাথার ধারায় তরঙ্গ তুলি__একটু ছন্দের স্পন্দন, আর কিছু না। অর্থাৎ তিনি শুধু অমুবাদ নয়, ছন্দোবদ্ধ 
অনুবাদের ইচ্ছা দ্বারাই চালিত হয়েছিলেন । অধ্যাপক ভট্টাচার্য নীরস ভাষাতত্ব পড়ান বটে, কিন্ত 
কাবারসের সরোবরে সন্ভরণেই তার আনন্দ। 'মেঘদূত'এর অনুবাদে তার কাব্যরসিক মনের পরিচয় 
পেয়েছিলাম, গাথাসপ্তশতীর অনুবাদে সেই মনের পরিচয় পুনরায় পেলাম। মৃলকাব্যের ভাব বাঙালী 
পাঠকের কাছে পরিবেশন ক'রে তিনি সঙ্কট হতে পারলেন না, সেই ভাবকে ছন্দের তরীতে তুলে দিয়ে 
তাকে বাস্তব তথ্যের জগত থেকে নিয়ে গেলেন সুদূর সৌন্দর্যলোকে | প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যটি তিনি 
বাংলা ভাষা ও ছন্দের মধ্যে সমর্পণ ক'রে তাকে নূতন সোন্দর্ধে মণ্ডিত ক'রে তুললেন । মূলের প্রতি বিশ্বস্ত 
থেকেও কাব্যের রস কিভাবে সমসাময়িক কাবারসপিপাসহ্থ পাঠকের মনের উপযোগী ক'রে তোলা যায় তা 
অধ্যাপক ভট্টাচার্যের অনুবাদ থেকে বোঝা যায়। গাথার ভাব অনুযায়ী তিনি শব্দপ্রয়োগ, বাক্যবিস্তাস .. 
ও ছন্দের চলন বিধান করেছেন ৷ গোদাবরীর বক্ষে অন্ধকার রাতে ঝঞ্! ও বৃষ্টি দে মত্ত আলোড়ন জাগিয়ে 
তুলেছিল তার রস কবির স্থনির্বাচিত শব্দের ঝংকার ও ধ্বনিব্যপ্ননার মধ্য দিয়ে সার্থকরূপ লাভ করেছে, ঘথা_১-১৪. .. - 
গোদার বক্ষে প্লাবনের ঢেউ, গড়িয়ে চলেছে বিষম বাত, 
এদিকে বর্ধা- দৃষ্টি চলে না_ ঝঞ্জামুখর গভীর রাত। 
মহত্ভাগ্য প্রমাণিছে তার গোদাবরী নদী জলের ধার, 
ঝঞ্চা রজনী ক্ষমে রমণীর অতি সাহসের অহঙ্কার। (৩৩১) 
আবার একটি বাস্তব সংসার চিত্র কবির তন্তব শব্দ প্রয়োগ ও সাবলীল ছন্দের গতিতে কিরূপ সরস 
হয়ে উঠেছে তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, যথা | 
চুল কাটিবে না দুরন্ত ছেলে, নাপিতের ভয়ে পালিয়ে যায়। 
শিথিল খোপাটি বাধিতে বাধিতে জননী তাহার পিছনে ধায়। (৩1৯১) 
গাথাসপ্তশতী’র যে ভূমিকাটি অধ্যাপক ভট্টাচার্য লিখেছেন তা নানা দিক দিয়ে বিশেষ মূল্যবান ।. 
ভূমিকাটি যেমন বহু তথ্যসমৃদ্ধ তেমনি কাব্যরস-বিশ্লেষণের দিক দিয়েও খুবই প্রশংসনীয় । অধ্যাপক খা 
ভট্টাচার্য সধুলোভী ভ্রমরের মতোই নানা কাব্য-ফুলরন থেকে মধু সংগ্রহ করেছেন। মধু আব্বা করতে 
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গিয়ে তিনি মধুমত্ত হয়ে পড়েছেন; রসের চুলচেরা! বিশ্লেষণ অপেক্ষা রসদস্ভোগের আনন্দের ভাগই তিনি 
& আমাদের দিতে চেয়েছেন । শব্দ নিরুক্তি অংশটি অশেষ যর ও পরিশ্রমে রচিত হয়েছে। ভাষাতত্বের 
ছাত্রছাত্রীদের কাছে এর মূল্য অসামান্য । 
হষ্টির আদি থেকে দুটি হৃদয় পরস্পরকে কামনা করেছে-_ছিধা-ছন্ব, আনন্দ বেদনায় ভরা সেই কামন! 
থেকেই স্থির আনন্দলীলা উৎসারিত হয়েছে । পুরুষ ও প্রকৃতির সে প্রেম চিরপুরাতন অথচ নিত্য নবীন, 
সেই প্রেমই পূর্বরাগ-অহ্থরাগ, মান-অভিমান প্রভৃতি অনুভূতির কত না স্তর পেরিয়ে কথনো অমরাবতীর 
মিলন-উল্লাসে মুখরিত, আবার কখনো বা অলকাপুরীর অশ্রধারায় অভিযিক্ত। সেই মিলন বিরহলীল] 
কত-না সুরে ছন্দে চিত্রে ও বর্ণনায় চিরকাল প্রকাশ পেয়েছে । নরনারীর দেহ ও মনকে আশ্রয় ক'রে 
প্রেমের নিত্য পূজারতি আমাদের দেশেও দেখা গেছে। সেই চিরন্তন প্রেমলীলা সাহিত্যে, ধর্মগ্রন্থ 
কিভাবে পরিস্ষুট হয়েছে তার কিছু নিদর্শন আলোচ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় । খথেদ থেকে শুরু করে বাংলা 
ভাষার উন্মেষের পূর্ব পর্যন্ত বৈদিক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের NUTR HOU টানা গতি 
খরইীনদশন আহরণ করা হয়েছে, অর্থাৎ__সহন বর্ধ নয়, তার চেয়ে অনেক দীর্ঘকালের সাহিত্য সংকলনের 
অস্তভু ক্ত হয়েছে। সংকলক শ্রীমশীল জানাকে আমরা গল্পকার ও ওঁপন্তাসিক ঝলেই জানতাম, কিন্ত 
তিনি যে কবিতা রচনাতেও সিদ্ধহস্ত তার পরিচয় এই গ্রন্থে পেলাম । প্রাচীন গ্রস্থগুলি থেকে তিনি 
শুধু বিষয়বন্ত গ্রহণ করেছেন, কিন্ত ভাষা, ছন্দ, পরিবেশ রচনা ও প্রকাশভঙ্গি সবই তার নিজন্ব। সংস্কৃত 
ভাষার শবসম্পদ তিনি চলিত বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে সার্থকভাবে যুক্ত করে দিয়েছেন । ছন্দ কোথাও 
বিধিনিয়মের হ্যমায় ধর! দিয়েছে, কোথাও বা বন্ধনমুক্তির আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। কবিতাগুলি 
কোথাও কোথাও বৰ্ণনাত্মক রীতি গ্রহণ করলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আত্মসংলাপী নাট্যরীতি গ্রহণ 
করেছে। তার ফলে প্রেমের তীব্রতা ও গাঢ়তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বইখানির কাগজ, মুদ্রণ 
পাঁরিপাট্য ও মৃতি চিত্রগুলির সৌন্দর্য সবই অতি চমৎকার । 

.  মামুষের প্রেহ ভালোবাসা ‘যেতে নাহি দিব’ বলে তার প্রিয়জনকে আকড়ে ধরে রাখতে চায়, কিন্ত 
< $ পুনটুর মৃত্যু অকালে অগপ্রত্যাশিতভাবে সেই প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নেয়। মৃত্যুর কাছে এমনিভাবে প্রেম 
চিরকাল পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়, এবং সেই পরাজিত প্রেম কোথাও স্বতিসৌধে, কোথাও বা অশ্র- 

সিক্ত শ্বতিগাথায় চির মর্মরিত হতে থাকে । ব্যক্তিগত শোক যখন কোনে! সাহিত্য ও শিল্পকৃতিতে আত্ম- 
প্রকাশ করে তখন সেই শোক ব্যক্তিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সর্বজনীন হবার চেষ্টা করে। এই সর্জনীনতার 
মধ্যে শোকের লৌকিক তীব্রতা কমে আমে বটে, কিন্তু তার অলৌকিক নিত্যতা স্বীকৃত হয়। 
তাজমহলের মধ্য দিয়ে সাজাহানের ব্যক্তিগত শোক বিশ্বের সকলের শোক হয়ে উঠেছে । তেমনি সমাধি- 
প্রস্তরে উৎকীর্ণ অশ্রলেখাও বহু অন্তরে স্থান পাবার জন্য বাগ্র, সেজন্য সেই লেখাকেও একটি সাহিত্যিক 
রূপ দেবার প্রচেষ্টা অতি স্পষ্ট। কবি স্থধানন্দ চট্টোপাধ্যায় দেশ-বিদেশ ঘুরে যে সব শিলা-লেখা সংগ্রহ 
করেছেন সেগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই একটা সাধারণীরুতি রয়েছে, তা না হলে একান্ত ব্যক্তিগত ওই লেখাগুলি 
আমাদের চিত্তে আবেদন জাগায় কেন? সুধানন্দবাবু মূল কবিতাগুলির পাশে তাদের বাংল! অনুবাদ 
লা! তার অনুবাদে মূল কবিতাগুলির ভাব ও রম অনেক স্থলেই অন্ধু্ন রয়েছে। 


অজিতকুমার ঘোষ 









CENTRAL LIBRARY 


সম্পাদকীয় 


রবীজ্জভারতী পত্রিকা বর্তমান সংখ্যা থেকে নবম বর্ষে পদার্পণ করল। 

রবীজ্ঞনাথ তার জীবন-সায়াহ্ুপ্রান্তে উপনীত হয়েও নানাপক্রে আপন মনোভঙ্গির প্রতিচ্ছ্ 
প্রশ্ুচিত করেছেন । তার অনুরূপ পত্রাবলীর মধ্যে একটি আলোচ্য সংখ্যায় উপস্থাপিত হয়েছে বিশ্বভারতীর 
অবগতিক্রমে । 

সমকালীনতা ও আধুনিকতা শব্দ ছুটির ভিন্নধর্মী মৌল সংজ্ঞা রূপে বক্তব্য স্থাপন করেছেন 
শ্রসৌমোন্্রনাথ ঠাকুর তার নিবন্ধটিতে। কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত লীলা বক্তৃতাষালার এটি অন্ততম 
ভাষণ । 

বাংলার মহিলাকবিদের অবদান প্রসঙ্গে হুলেখিকা শ্রীযুক্ত! বাণী রায় হ্বল্পপরিসরে তার আলোচনা 
উপস্থাপিত করেছেন । 

“রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা" প্রসঙ্গের আলোচনাটি আগামী সংখ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। 
হির্্ময় বন্দোপাধ্যায় গত কয়েক সংখ্যাব্যাপী আলোচনাটি ধারাবাহিক ভাবে দিয়েছেন । 

ডক্টর রম! চৌধুরী 'রামাহুজের বিশিষ্টাছৈতবাদ’ প্রসঙ্গের প্রবন্ধটি গত সংখ্যায় আরম্ভ করেছেন, 
আলোচ্য সংখ্যায় তার আলোচনাটির উপসং বীনা কার 












দীনবন্ধু এওরুজ জন্মশতবর্ধ চলছে । Mette ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ভারতে বিশিষ্ট 
কর্মধন্ঞে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন তিনি । তার কবিসত্তার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন! প্রকাশিত হয়েছে 
শতবা ষিকী শ্রদ্ধাম্মরণে । 

কবি 'কুমুদরঞ্ষন সন্ত পরলোকগমন করেছেন। তার পবিত্র স্থতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্কলিপ্রদান 
আলোচ্য সংখ্যায় একটি আলোচনাও গ্রথিত করা হল। 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “বসস্তসেনা* চিত্রটি রবীন্দ্রভাবতী সমিতির সৌজন্তে প্রকাশিত হয়েছে । 





রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ = সংখ্যা ১ 


..... ব্ৰবান্্ৰতাৱতী গিরি প্রকাশন। 







THE HOUSE OF THE TAGORES 
হিরণ্যয় বন্দ্যোপাধ্যায় 


গ্রন্থের পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্বরণ । 
STUDIES IN AESTHETICS 


মুল্য ২'--* 


T.AGORE ON LITERATURE AND 
AESTHETICS 

প্রবাসজীবন চৌধুরী 

নৌন্দধদর্শনের আলোকে রবীন্ম-সাশ্ৃত্য ও নন্দনতত্বের গভীর 


॥ ১৯৬৬ সালে রবীলরপুরক্কার প্রাপ্ত । মুল্য ৮'৫* 
A CRITIQUE OF THE THEORIES 
OF VIPARYAYA 

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানতাত্বিক একটি জটিল প্রশ্ন বা সমন্যা 


হল '‘বিপধয়'। সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় দর্শনের 
_বাদ্বেষী-মাত্রেরই সহায়ক গ্রন্থ । মূল্য ১৫'** 


(00155 IN ARTISTIC CREATIVITY 
“মানস রায়চৌধুরী 

সংসীত-শিল্পীদের ব্যক্তিজীবনে স্বরসাধনার প্রভাব ও মানদিক 
পরিমণ্ডল বিষয়ে তথাবহুল বিশ্লেষণ । মূল্য ১৫'০০ 
INDIAN CLASSICAL DANCES 
বালকৃষ্ণ মেনন 

ভারতীয় নৃতাকলার বিভিন্ন ধারার শাস্ত্রীয় বাধা ও প্রয়োগ- 
কলা নিদেশিত । বহু চিত্রভূষিত। মূলা ২৫'** 
REFORM AND REGENERATION 
IN BENGAL, 1774-1823 

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় মূল্য ১৩৫. 
| SOCIOLOGY OF PLANNING 
শোভনলাল মুখোপাধ্যায় 














খুলা ১8185 








জোড়ালাকে'! ঠাকুর পরিবার ও পরিজনবর্গের পরিচপ্পবাহী ত্বারকানাখ ঠাকুরের জীবলী 





৮০১১৯ নাকী মূলা ১২** 
মূল্য ৫'৫ 
মুলা ৮'** 

রবীন্্-আলোকে মৃতাজিজ্ঞাসার বিশদ ব্যাখ্য।। মূল্য ৬-.০ 

পদাবলীর তন্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ 

শিবপ্রসাদ ভট্টাচ 

পদাবলী ও রবীল্ম-কবিপ্রতিভার আলোচনা । মূল্য ৫'** 

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিস্তা 

সত্যেন্্রনারায়ণ মজুমদার মূল্য ৩০০ 

গান্ধীমানস 

রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন 

ও নির্মলকুমার বস্তু 

গাক্ষীচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ টল্লেখবোগা সংযোজন । মূল্য ৩'*-* 

সঙ্গীতচন্স্রিক। 

গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় 


্বরলিপি-সহ মূলাবান গ্রন্থের ছুইখণ্ড একত্রে প্রকাশ। মূল্য ১৫**, 





শি 
বেনিডেটো ক্রোচে 


ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য-অনুদিত ক্রোচের 'শিল্পতত্ব* ও 
EEE নিলি গরন্থন্বয়ের একত্র গ্রকাশ। 


হরিশ্চন্দ্র সান্যাল 





মানবজীবনের চেতনা-উদ্বোধনের শাস্ত্রীয় পধালোচন!। মূল্য ২'৫* | 


জ্ঞানদপ্ণি 
নীতিশাস্ত্র ও ধর্মচিন্তা প্রসঙ্গে তখাবহল আলোচনা | 
॥ যন্তুস্থ । 


রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী 
সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত 


শ্ুলা 3৬৯ 


মূল] ১৫০০ 


২ লী শা শীত 
পরিবেশক : জিিভভাসা। ১এ কলেজ রো কলিকাতা-৯ ও ১৩৩এ বামবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২৯ | 
_ শা?) জিনিত কলিকাতা-২৯ 


২৯ 
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EPOX খানের 


জোড়াসাকো ঠাকুর পরিবারের তথা বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসের অন্যতম বি'” . 


মনীষী দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত বহু নতুন তথ্য সম্বলিত কর্মধা? 
বিবরণবিধৃত গ্রন্থ । তারই বংশের উত্তরপুরুষের দীর্ঘকালপুৰে লিখিত পাওুষ্ছি 
নিপা মা দাম সাড়ে পাঁচ টাক 


ককালত | 


৮2৮৫ হিরয় বন্দ্যোপাধ্যায় 


| রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, সাহিত্যে, সংগীতে, নৃত্যে ও চিত্রে যে শিল্পতান্বিক অবদান ও 
অনুভূতি, যে নান্দনিক ব্যাখ্যা ও বোধি শাশ্বত মধাদায় প্রকাশিত তারই সহজ সুন্দর '. 
রসবিচার। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের ঈস্ছেটিক চিন্তার সামগ্রিক আলোচনা । 

201৭ ৭311 দাম আট টাকা 
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বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অধ্যাপকবুন্দের মৌলিক প্রবন্ধ ও রবীন্দ্র-কবিতার ইংরাজি অনুবাদ ' 
রবীন্দ্ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাধিক ইংরাজি সংকলনে প্রকাশিত হয 
১৯৬৮ সালে ১ম খণ্ড, ১৯৬৯ সালে ২য় খণ্ড এবং ১৯৭* সালে ৩য় খণ্ড প্রকাণি 
হয়েছে । প্রতি খণ্ডের মূল্য দুটা 





ল্রলীতদ জ্ঞাত ন্বিশ্বন্নিদ্টাত্লন্্র 








901. 221 09006006086 Mulliok 
[00152 by Sri 39080] া0 Th ত তা চি Dwarkanath Tagore Lanse 0০ঘঞ 
and Printed by h’'m 2. Nationa! 7১-05৮ Works, 33D Madan Mitra Lane Cal.-6 


অত kL রা 


